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নিবেদন 

নাট্যসাহিত্যের আঁলোচন! ও নাটকবিার গ্র্মালার মতো! রবীন্ধু- 
নাট্যসমালোচনার গ্রন্থযাল! রটনা করার সঙ্ল্প অনেকদিন থেকেই 
মনের মধ্যে রয়েছে এরং অট্ুটভাবেই রয্ে্ড। রবীজুনাটাসাহিত্যোর 
ভূমিকা সেই সঙ্কলিত গ্রন্থমালারই প্রথম খণ্ড অর্থাৎ ভূমিকাধণড। রবীন 
নাথের নাটক সমালোচনা করার আগে রবীন্ুনাথ সম্পর্ক এবং তার 
নাটক সন্বন্ধেও, যে সব কথা অবশ্ঠই জোন নেওয়া দরকার, এই খণ্ডে 
আমি সেই সব কথাই বলতে চেষ্টা করেছি । | 

প্রথম অধ্যারে, আমি প্রতিভা-দশনের দৃষ্টিকোণ সম্বন্ধ সাধারণভাবে 
আলোচনা করেছি এবং থে দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ-গ্রতিভার ভাশ্বর- 
জ্যোতি নিরীক্ষণ করতে হবে, তার দিকে রবীন্দ্ুসাহিত্য-রিসিকদে 
ৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। বল! বাহুলা, এই অধ্যায়ের আলোছনা দর্শনঘোষ। 
না হয়ে পারেনি । | 
_ দ্বিতীর অধ্যায়ে, আমি রবীনু-যুগের স্থরূপটি উপস্থাপিত করতে 
চেষ্টা করেছি এবং সমাজবিবর্ভনের পরিপ্রেক্ষিতে, বিশেষত; বাঙালী- 
জাতির ক্রমবিকাশের পাভূঘিতে দাড় করিয়ে রবীন্ু-যুগটির বিশেষ 
বিশেষ প্রবণতা নিদ্ধারণ করতে চেষ্টা করেছি। জাতীয় জীবনের 
রাজ-আর্থ নৈতিক এবং সাংস্ক তিক ক্রিয়া-কলাপের পরিপাটি পরিচয় 
দিতে হলে যতখানি অবকাশ আনস্তক, ততখানি অবকাশ এখানে 
পাওয়া সম্ভব নয় বলেই, তালিকা! দ্বারাই অনেকক্ষেত্রে বক্তব্যকে 
 সংকেতিত করতে হয়েছে। তার ফলে অধ্যায়টি বেশ একটু তালিকা-. 
ভারপ্স্ত হয়ে পড়েছে। এর পর খারা রবীন্ুনাথকে “ইতিহাদিক 
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পদ্ধতিতে পযাগোচন। করতে রত আসবেন, আশা | করি, ই থা 
কাদের কিছুটা সাহাধ্য করতে পাঁরুবে। ' 
*. তৃতীয় অধ্যায়ে, আমি রবীন্ত্-মানসের ্রক্কতি নিয়ে নো 
করেছি। তার পরাদর্শন, দেবভাদর্ণন, ধর্মদর্শন, নীতিদর্শন, সমাজ-. 
দর্শন, সৌন্দর্যাদর্শন, শিল্পদরশন--সমন্ত রকমের দার্শনিক সংস্কারের 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছি এবং এই উদ্দেশ্ত নিয়েই করেছি 
থে, লশীন্দন[্থর জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার বৈশিষ্টাটুক ধরতে পারলে রবীন্তর- 
নাথের সৃষ্টির শ্বরূপ ও উদ্দেগ্ত বুঝতে বেগ পেতে হবে না। এই অধ্যায়ে 
আমি নিজে খুবই কম কথা বলেছি এবৎ রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই অধিকাংশ 
'কথা বলিয়েছি--বলা যেতে পারে-গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজা করেছি। বলা 
বালা, 'বনীজ্্রমানস' বড় একথানা গ্রন্থের পরিসরে আলোচনার যোগ্য 
বিষ ; একটি অধ্যায়ের পরিসর তাকে পরিপাটি করে ব্যক্ত করা 
সম্ভব নয়। 
চতুর্থ অধ্যায়ে,আঁমি রবীন্দ্র-রচনার একটি তালিক দিয়েছি। 
এই তালিকা দেওয়ার উদ্দেন্ত-_ রবীন্দ্রনাথকে একনজরে দেখানো । 
এই অধ্যায় রচনায় আমি দুইজন মনীধীর কাছে সর্বভোভাবে খণী? 
এদের একজন হলেন--্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যজন-- 
ববীন্্রজীবনীর শ্বনামধন্য লেখক শ্রীপ্রভাতকুম!র মুখোপাধ্যায় । 
তালিকাটি সর্বতোভাবে নির্ভুল-.এ দাবী করতে পারলে সুধীই হতাম ; 
কিন্তু সে দাবী করবার সাহস পাচ্ছিনে। দু'একটা নাম ও সন-তারিখ 
একঘর থেকে অন্থ ঘরে সরে গেছে। আশা করি সন্ধদয় পাঠক 
ক্ষমাদষ্টিতে এই দোষটুকু দেখবেন । 
পঞ্চম অধ্যায়,--গ্রান্থের শেষ অধ্যায়। এই অধ্যায়ে আমি রবীন্্র- 
নাটকের ধারাটি পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি । 
সংক্ষিপ্র আলোচনার সাহায্যে রবীন্দ্রনাথের না নাটকসমূহের “ভিতরে র 
কথ! বাক্স” করতে চেষ্টা করেছি। বীর এই চেষ্টা কতদূর সফল 
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হযেছে। : তবে নি বলতে গার সপ কোন সই রি 
আমি এডি যেতে চেষ্টা করিনি। | 
এই অধ্যায়ের শেষভাগে, আমি বাংলা নাটদাহিতো রকীনুনাথকর ও 

চ দাঁন এবং রবীন্দ্রনাট্যের রীতি সম্পর্কে অতিসংক্ষেপে ছুঃএকটা 
কথা বলেছি। অবশ্যই এই দু'টি বিষয় পৃথক পৃথক অধ্যায় দাবী করতে 
পারে। এই দাবী পুরণ করতে আমি পারিনি, তেমন চেষ্টাও 
করিনি। প্রথম কারণ রূপকধর্মী ও সংকেতধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে প্রত্যেক রবীন্দ্রনাটা-সমালোচকই যথাসাধ্য আলোচনা করেছেন, 
এবং দ্বিতীয় এবং প্রধান কারণ-- গ্রন্থের কলেবর আরো দু'টি অধ্যায় 
যোজনার ব্যাপারে অসহিষ। 

এই অসহিষুতার জন্ প্রকাশক অপেক্ষা গরস্থকারই অধিকতর দাযী। 
প্রেসে দেওয়ার আগে সবটা লিখে শেষ না করা এবং লেখা মাঁজা-ঘষা, 
না করা--এই দুই কারণেই নান গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে এবং অধ্যায়- 
গুলির আয়তন বেড়ে গেছে। একহাতে লেখ! অন্যহাতে ভাপা এমন 
একটা অবস্থাই এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী । আশা করি সহদয় পাঠক 
নিজগুণে ক্রি মার্জনা করবেন ! 

এই গ্রস্থ-রচনায় অনেকেই অনেকভাবে আমাকে উৎসাহ এবং 
সাহায্য ঘুগিয়েছেন। প্রথমেই ম্মরণ করছি এবং প্রণাম জানাচ্ছি আমার 
পুজ্যপাদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গ্তামাপদ চক্রবর্তী মহাশিয়কে এবঘ রবীন্ত্রকাব্য- 
রসিক অধ্যাপক অগ্রজোপম শ্রীজগদদীশ ভট্রাচার্যকে। তারপর 
রবীন্দ্রনাথের কাব্য এবং নাটক সম্বন্ধে ধারা সমালোচন। গ্রন্থ লিখেছেন 
তাদের সকলের কাছেই আমি খণ ত্বীকার করছি। বিশেষভাবে খণ- 
স্বীকার করছি পৃজ্যপাদ প্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কাছে । 
রবীন্দ্রনাথকে সর্বতোভাবে জানতে বুঝতে প্রভাতবাবুর 'রবীন্দর-জীবনী? 
(১মধর্থ খণ্ড) শুধু অত্যাবস্তকই নয় অপরিহার্ধ। *এই অস্ধিতীয় 
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্রস্থের লেখক গ্রঘুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি আন্তরিক 
কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাচ্ছি। টি 
প্রেসিডেন্সী কলেজের দর্শনবিভাগের প্রধান অধ্যাপক উ়ক | 
প্রবাসজীবন চৌধুরী মহাশয়ের “রবীন্দ্রনাথের সৌন্দরযযদর্শন” রস্থখানির 
কাছেও আমার খণের পরিমাণ কম নয়। গ্রীযুক্ত চৌধুরী মহাশয়কেও 
আমি এই সুযোগে প্রীতি ও ধন্তবাদ জানাচ্ছি। বঙ্গবীসী কলেজের 
দর্শনবিভাগের সাহিতারপিন অধ্যাপক বন্ধুবর কালীরুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কাছেও আমি খণ স্বীকার করছি। জটিল দার্শনিক বিষয় 
নিয়ে তার সঙ্গে আমি অননক আলোচনা করেছি । তাকেও আমি 
প্রীতি ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর যে দু'জন বন্গুৰ সঙ্গ আমি আলোচনা 
ক'রে বিশেষভাবে উপরূত হয়েছি তাদের একজন হচ্ছেন-_নাট্যসমালোক 
অধ্যাপক শ্ীঅজিতকুমার ঘোষ, অগ্ভজন বএ1ন!ঠিভি'দ এপ ৭ শ্রীল 
জানা । দুজনকেই প্রীতি জানাচ্ছি। রবীন্্রনাথের নাটক কতখানি অভি- 
নেয়--এ সপ্থদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য-নাট্যু-সংবীত একাডেমির নাট্যবিভাগের 
ভীন শ্রীযুক্ত অহীন্তর চৌধুরী মহাশয়ের সঙ্গে অনেকদিন অনেক আলোচন! 
করেছি এরং যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি । তাকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। 
ধ্বনুরূগী” সম্প্রদায়ের পরক্তকরবী' এবং "ডাকঘর" অভিনয় এ বিয়ের 
অভিমতগঠনে আনকথানি সাহাধ্য করেছ । এজন বহুরূপী সম্প্রদায়কেও 
থন্কবাদ জানাচ্ছি । 
প্রচ্ছদপটশিল্পী, প্রকাশক এবৎ মুদ্রীকরকে ধন্যবাদ জানিয়ে নিবেদন 
এখানেই "ইতি করছি। 


শ্ীসাধন কুমার ভট্টাচার্য । 
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" পাগল হইয়। বনে বনে ফিরি 

আপন গন্ধে মম 

কন্তরী মুগ সম। 
ফান্গুন রাতে দক্ষিণ বাযে 

কোথা দিশা খুঁজে পাই না 
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই 

: স্বাহী পাই তাহা চাই না” 
_-( রবীন্দ্রনাথ ) 
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নিবেদন 
রবান্দ-প্রতিভ-দর্শনের দৃষ্টিকোণ ১৩৩ পৃষ্টা 
রবীন্্ু্গ | রর ৩৩১১৪ 
রবান্ত্রমানস ৮ ১৯৫-১৬৭ 
রবীন রচন। রঃ ১৬৮--১৭৮ 


রবীন্নাট্যের ধারা ক 0 ধস 


১৩৮ _. রবীন্দ্-নাটা-সাহিত্যের ভূমিকা 


জীবন-সাধনার তথা মুক্তি-সাধনার বৃত্বের মধ্যে খুরুত্তপূর্ণ ভূমিকা দেওয়া 
হায়েছে। একথা সত্য বটে-“সত্যে শেষ নয়, মঙ্গলে শেষ নয়, 
অদ্বৈতেই শেষ। জগৎ-প্রৃতিতে শেষ নয়, সমাজ-প্রক্কৃতিতেও শেষ 
নয়, পরমাত্মাতেই শেষ, এই হচ্ছে আমাদের ভারতবর্ষের বাণী” এবং 
"মানুষ তাই বিচ্ছেদপারাবারের পারে বসে প্রেমকেই নানা আকারে 
চাইতে চাইতে নানা রকমের তরী গড়ে তুলছে--এ সমস্তই তার পার 
হবার তরণী--রাজ্যতন্্ই বল, সমাজতম্বই বল্‌ আর ধর্মতন্্ই বল”. 
আসল কথা, মান্গষের যত কিছুই আশ্রয় থাক, সব আশ্রয়ই উপায়; তার 
লক্ষা--পরঘ শ্রেয়ের-পরম সামঞ্জন্তের সঙ্গে স্বভাব-যোগে যুক্ত হওয়া। 
“সামপ্তস্ত আমাদের নিতান্তই চাই_-”" এবছ চাই বলেই_প্কথা! নেই, 
বাত] নেই, আমরা কাবা রচনা কর্ধতে বাস গেছি-কত লিখভি, কত 
তবছি কত গড়ছি+ কত গৃহ কত সমাজ বাধছি, কত ধর্মমত ফাঁদছি । 
আমাদের কত অনুষ্ঠান, কত প্রতিষ্ঠান, কত প্রথা । এই সামঞ্জন্তের 
আকাক্সাণার তাগিদে নানা দেশের মানুষ কত নানা আকুতির রাঁজ্যতন্্ 
গড়ে তুলছে । কত আইন, কত শ!সন, কত রকম-বেরকমের শিক্ষা 
দিচ্ষা। কী করলে নান! মান্মের নানা অহ্কারকে সাজিয়ে একটি 
বিচি সুন্দর একা স্থাপিত হতে পারেএহ চেষ্টায় এই ভপস্থার পৃথিবী 
জুড়ে সমস্ত ময় বাস্তব ভে রয়েছে” (মানুষ )। তাই কলে 
“প্রয়োজনের তাগিদেই মানুষ সগাজে বদ্ধ হয়েছে"-যানষের সমাজ 
সমাজস্থ প্রত্যেকের স্বার্থ-সাথনের প্ররুষপ্ট উপায়"--এ কথা সত্য নয়) 
একথা ম্বীকার করলে-“সমাজকে মানব-জদয়ের কারাগার বলতে হয়। 
সমাজকে একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনগরাঁলা কারখানা বলে মানতে হয়।" 
ঘানাত ইয়--"ক্ষুধানলদীপ্ প্রয়োজনই সেই কলের কয়লা যোগাচ্ছে।”-- 
(সমাজে মুক্তি )। রবীন্ধনাথ একথা মানতে মোটেই রাজি নান। 

এই না-মানার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের সমাজদশনের মূল তত্টি নিহিত 


বৰীন্দ্র-মানস ৯৩৯ 


আছে। নৈজ্ঞানিকের বা বন্ধবাদীর মতো তিনি একথা! স্বীকার করেন 

না--জৈবিক আবেগের বা প্রবৃত্তির মধোই মান্ুমের সব চাওয়ার উৎস 
নিহিত আছে অর্থাৎ জীব হিসাবে আত্মরক্ষা এবৎ বংশরক্ষা করবার 
তাগিদেই মানুষ সমাজবদ্ধই»য়েছে এবং ঝুটু অভিমে।জন- প্রতচষ্টাই দামের 
সর্ববিধ আচরণের প্রেরণ! হিসাবে কাজ করছে । বুবীন্রনাথের পরাদর্শন- 
অন্ুসারে--জীবাতআ্বার স্বভাব এবং পরমাত্মার স্বভাব মূলতঃ একই । 
তবে অহৎকারের গন্তীর মধ্যে জীবাত্বা আবদ্ধ এবং আবদ্ধ বংলই 
পরঘাত্ব! থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে ।-এই বিচ্ছেদ এই অসামক্ীস্তের 
জন্গেই তো সে (জীবাগ্থা ) কেঁদে মরে 1”-এই ভেদ ও এঁকোর 
সামঞ্ন্তের জনেই সমস্ত আকাজ্চ।” আসল কথা সামঙ্জন্তের অথাৎ 
ইক্যের অন্তনিছিত আকজ্ঘণ আছে বলেই মানুষ সমাজে বন্ধ হয়েছে। 
সমাজ সেই সামগ্ৰন্তে পৌছবার উপায়ঘান্র। 

মান্তুষর লক্ষ্য-অমুতলাক-্নাতৰ যে সাসারর পুর শর, সে যে 
অমৃতের পুত্র” (অমূতির পুর )1 নানছুম আঅমুতণথযারী-আদরা 
বিশ্বঘাত্রী, পথের ধারের কোন গাদ্ধশালাতত আমরা বদ্ধ নই |” । যাত্রীর 
উত্সব )। যানে হ'তে পাদে-পঘে পা্থ চলছি সে সংসারের পথ, তার 
মাঝে সংসার, তাত শেষে সংসার ; তার লক্গা ধনমান তার অবসান 
মৃত্তাতে" সা না, পথ তো কোথও ঢেকে না, সমন্তকেই থে 
ছাড়িয়ে যায়।” (জ)। তার গতি সেই লক্ষ্যেই দেখন্গণনাহীন 
ই একই বিপুল বঙ্ধাও বেধে চিরদিন বাস আছেন সেই 
অইৈতম, সেই একমাত্র এক । আদিতে অইৈতম, আস্তে আদ্বৈতম। অস্তারে 


এই অদ্বৈতৈর সঙ্গে যোগ রাখতে হালে, অদ্বৈতির অনস্ত প্রকাশ 
থেকে নিজেকে পুথক কারে রাখলে চলবে না এবং চলবে না বলেই 
জগং-প্রকৃতির সা্গ এবং সমাজ্জ-গ্রকৃতির মধ্যে থেকেই সত্য-শিব-নুনদরের 


১৪ রবীন্র-াট্য-নাহিত্যের ভূমিকা 
1 


সাধনা করতে হবে। প্রান্কৃতিককে বা আধ্যাজ্মিককেই কেবল সত্য বলে 
গ্রহণ করলে সমগ্রতা থেকে আমরা পুরে সরে আসবো--কারণ-পপুর্ব ও 
পশ্চিম দিক যেমন একটি অধও গোঁলকের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে, 
প্রান্তিক এ এবং আধ্যাস্মিক তেমনি একটি অখগুতার দ্বারা বিধৃত। এর . 
মধ্যে একটি ক পরিহার করতে গেলেই মর! সমগ্রত্ার কানে শরপরাধী | 
হব এবং সে অপরাধের দণ্ড অবধঠস্তাবী।"_-মনে রাখা দরকার-“মানষ | 
একদিকে প্রকৃতি আর একদিকে আত্ম--একদিকে রাঁজার থাজনা 
যোগায় আর 'একদি'ক বন্ধুর ডালি নাজায়। একদিকে সত্যের সাহাষ্যে 
তাঁকে মঙ্গল পেতে হয়, আর একদিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাঁকে সুন্দর 
হয়ে উঠতে ইয়। ঈশ্বরের ইচ্ছা থেদিকে নিয়ম রূপে প্রকাশ পায়, 
সেইদিকে প্রন্কৃতি, আর ঈশ্বরের ইচ্ছ। যেদিকে আননারণে প্রকাশ পায় 
সেইদিকেই আত্মা।” (বিধান) এ কথটা। বুঝতে হবে-- মানুষ 
যেমন সকলের সঙ্গে এক হয়ে আছে তেমনি এক জায়গায় সকলের 
থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আছে। "মানুষ যে দিজ 7 তার জন্মক্ষেত্র ছুই জায়গায় 
এক জায়গায় সে প্রকাশ, আর-একজায়গয় সে গুহ!হিত, সে গভীর | 
এই বাইরের মানুষটি বেচে থাকবার জন্যে চেষ্টা করছে, সেজন্যে তাকে 
চতদিকে কত সংগ্রহ, কত সংগ্রাম করতে হয় ; তেমনি আকার ভিতরকার 
মানুষটিও বেটে থাকবার জঙ্থো ল্ড়াই করে মরে ...****মানুষের মধোও 
একটি সত্তা আছে দেটি গুহাহিত; সেই গভীর সত্তাটিই বিশ্বরক্ষা্ডের 
যিনি শুহাহিত তার সঙ্গেই কারবার করে-সেই ভার আকাশ, তাঁর 
বাতা, তার আলোক ; সেইখানেই তার স্িতি, তার গতি; সেই 
গুহালোকেই তার লোক ।" (শুহাহিত )। এই ধারণা নিয্নেই 
রবীন্দ্রনাথ বলতে পারেন--বধাতা। আমাকে সকলের করেছেন, আর 
বন্ধু আমাকে আপনার করেছেন--সেই সকলের সামগ্রী আমার প্রকৃতি, 
আর তার আপনার সামগ্রী আমার জীবাস্থা"-_( বিধান )। আসল 


রণীন্দ্র-মানস ১৪১ 


কথা- প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক এই-দ্ুই দিকেই মানুষকে পূর্ণযোগের 
সাধনা করতে হবে। কারণ--প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তির শ্গেত্র আর 
জীবাত্বা তার প্রেমের ক্ষেতর....প্রকুতিতে শক্ষির দ্বারা তিনি নিজেকে 
প্রচার করছেন আর. জীবাসথায় প্রেমের দ্বারা তিনি নিজেকে দান” 
করছেন ।” প্রেরুতি) | ঃ 
- জগৎ প্রকৃতিতে তার ইচ্ছা নিয়ম রূপে বাক্ত আর সমাজ- রকি 
তারই ইচ্ছা “মঙ্গল রূপে প্রকাশিত তার ইচ্ছাই থে বিশ্ব-ইচ্ছা”-_“সে 
কেবল আমার ইচ্ছা নয়, কেবল তোমার ইচ্ছ। নয়- গে নিখিলের মূলগত 
নিত্যকালের ইচ্ছা” (কামনা-ইচ্ছা-সল )। এই 'বিশ্বইচ্ছার সঙ্গে 
নিজের সমস্ত ইচ্ছাকে সংগত করছে পারলেই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির 
সম্বন্ধ সত। হয়। কারণ--“আমাতের ইচ্ছ। যখন সেই মূল মঙ্গল-ইচ্ছার 
সঙ্গে সংগত-্হয়, তখন তারও সঙন্ত ক্রিয়া স্বাভাবিক্ষী হয়। 'অর্থাৎ 
তার সমস্ত কাজকে কোন প্রবৃত্তির তাড়নার দ্বারা ঘটায় না-অইংকাঁর 
তাকে ঠেল! দেয় না, লোৌকসমাঁজের অনুকরণ তাকে কৃষ্টি করে না। 
লোকের খ্যাতিই তাঁকে কোন রকমে ভাকে জীবিত রাখে না, সাঞ্- 
দাঁরিক দলবদ্ধতার উৎসাহ তাকে শক্তি যোগায় না, নিন্দা তাঁকে আঘাত 
করে না, উত্পীড়ন তাকে বাধা দেয় না, উপকরণের দৈগ্ তাকে শির্ক 
করে না” (স্বাভ[বিকী ক্রিয়া )। মোট কথা মঙ্গল-ইচ্ছার সঙ্গে ব্যক্তি- 
ইচ্ছার সংগাতর মাঝ দিতরই সমাজে মুক্তি আসতে পারে। অন্ত কোন 
উপার নেই । সমাজের হল আকাজ্ছা বিশ্ব ইচ্ছার সঙ্গে সাঘঞ্জন্য 
স্থাপনের চেষ্টা। এই আকাঙ্ার প্রেরণ!তেই সমাজ নন নতুন 
বিধিবারস্থার মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছেশ্সমগ্র বাক্তি-উচ্ছাকে সামজশ্তের 
ধরক্যে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে তীর বস্তি নেই । 

সমাজ-্প্রনকৃতির সমন্তা নানা অহংকারের মধো সামপ্রস্ত বিধাঁনের-- 
সমগ্রের সঙ্গে অংশের সংযোগ স্থাপনের সমস্তা | অহঘকার স্বাধিকার 
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প্রমত্ত হ'য়ে এই সামজস্তের পথ রোধ করে দাড়ায় “অরধিকাধশ মান্ধুর 
এইট দিকে গজ্ন সমান রেখে চলতে পারে না। কেউ বা গ্রাক্কৃতিক দিকেই 
সাধন! প্রয়োগ করে) কেউ বা আধ্যাহিক দিকে 1... প্রকৃতির ক্ষেতে 
ঘাঁদের সাধনা তান্না শক্তি লাভ কর, তার। এঙ্বর্যশালা হর, তারা রাজ্য 
সাম়াজ্য বিস্তার করে” “তার! সর্বদিষয়ে বড়ে। হয়ে ওগবার জন্তে পর- 
ল্পর ঠেলাঠ়ল করতে গন থুব বড়ো। জিনিষ লাও করে। অর্থাৎ 
তাদের মধো যারা শেষ তাদের শ্রেষ্ঠ লাভ হচ্ছে ধর্মনীতি” প্রেকতি )। 
অর্থং--প্বড়ো। রকমে, স্তায়ী রকম, সকলের চোর সার্থক রকমে, 
ধিলিতি গেলেই এমন একটি নির়মকে স্বীকার ঝরতে হয় থা মঙ্ষলের 
নিয়ম অর্থাৎ বিশ্বের নিয়ম অর্থাৎ ধর্মনীতি” (উ)।কিন্তু এর একটি 
মুল চচ্ছে এই বে, অনেক সময়ে তার; এই ধর্মনীতিকেই মান্তষের শেষ 
সপ্বল বলেজ্ঞান করেন। যার সাহ[য্যে কেবলই কম কর যাঁর, কেবলই 
শক্তি, কেবলই উন্নতি লাভ কর? যায়, সেইটেকেই তারা চরম শ্রের বুল 
জ্ঞান করেন এবং সকল কর্মের আশ্রয়তূত ধর্মনীতিকেই তারা গরম পদার্থ 
বলে অনুভব করেন। কিন্তু যারা শক্তির ক্ষেত্রেই তাদের সমস্ত গাওয়াকে 
সীমাবদ্ধ করে রাখে তারা উশ্বর্্যকে পায়, ঈশ্বরকে পায় না) কারণ, 
ঈশ্বর সেখানে নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখে নিজের খীষ্বর্যকে উদ্ঘাটন 
করেছেন” । (প্রকৃতি )। ঈশ্বরকে বেখানে পাওয়া যারে “বাহিরে 
নয়, প্রারৃতিতে নয়, বিচ্ছানতত্তে নয়, শক্তিতে নয়--পাই জীবাস্মায়। 
কারণ সেখানে তার আনমনা, (সধানে প্রেম । সেখাতন তিনি নিতজাকই 
দিতে চান। (পাওয়া )। 

শুধু থেব্যক্তিজীবনেই সাঅঞ্জস্তের অভাবে বিকৃতি ঘটতে পারে তা? 
নয়, জাতির জীবনেও এই সাংঞ্স্তের অভাব দেখা দিতে পারে, দিয়েও 
থাকে । “আমাদের সাধনাকে যদি অত্যন্তভাবে প্রক্কৃতি অথবা আত্মার 
দিকে স্থাপন করি তা হলে আমাদের ভিতরকার প্রককন্ঠি এবং আত্মার 
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ধা লড়াই বেধে ঘায়। তখন প্রক্কতি বলে-আত্মা মরুক আমি 
খাকি। আত্মা বলে- প্রঞ্চতিটা নিঃশেষে মক, আমি একাধিপত 
করি'। তখন প্রকৃতির দলের লোকেরা কমকেই প্রচস্ড এবং উপকরণাকই 
প্রকান্ড করে তুলতে চেষ্টা করে ; এর মধ্যে আর দয়া মায়া লে, নি 
বিশ্রাম নেই। ওদিকে আহ্মার দলের লোকেরা প্রক্কতির রসদ একেবারে, 
বন্দ করে সে, কষের পি একেবারে ভুলে দেয়, নানাপ্রকার উৎকট 
(কৌশলের দার! প্রকৃতিকে 'একেবারে নিব ল করতে চেষ্টা করে-জানে 
নী, সেই একই মুলের উপরে তার আত্মার কল্যাণ অবস্থিত” । (সমগ্র) 
ঘেমন--এভারতবর্ম যে পরিষাতণ আধ্যাম্মিকার দিকে অতিরিক্ত 
ঝোক দিয়ে জন হারিয়েছে, সেই পরিমাণে তাকে আজ পর্য্যন্ত জরি- 
নার টাকা গুনে দিয়ে আসতে হচ্ছে |" প্রাকৃতিক দিকে সে নিশিস্ত 
[বে কানা ছিল প্রকৃতি তাকে সৃক্ঠাবাণ মেরেছে” (সমগ্র )। 
তারপর--“এ কথা খাদি সত্য হয় যে, পাশ্াাতা জাতি প্রারুতিক ক্ষেতে 
সম্পূর্ণ জয়লাভ করবার জন্তে একেবারে উন্নত হয়ে উঠেছে ভাহলে 
একথা নিশ্চন্ জানতে হবে, একদিন তাপ পরাজরের ব্রঙ্গান্্র অগ্থ দিক 
থেকে এসে তার মন্বস্থানে বাজবে |” (সমগ্র )। কাঁরণ--“যাষ 
আত্ছ তার দুই ভাবকে নিয়ে, একটা! তার জীবভাব, আর একটা বিশ্ব 
ভাব। জার আছে আপন উপস্কিতকে আকড়ে জীব চলেডে আগ 
প্রয়োজনের কেন প্রদক্ষিণ করে। মানবের মধো সেই জীবকে পেরিয়ে 
গেছে খে-সন্তা সে আছে আদর্শ নিয়ে। এই আদম অন্নের মত নয়, 
বন্ধের মতে। নর়। এ আদর্শ একটা আন্তরিক আহ্বান, এ আদর্শ একট! 
নিগৃঢ নির্দেশ ।***কোন দিকে নিদেশ ? যে দিকে সে বিচ্ছিন্ন নয়, 
যে দিকে তার পূর্ণতা, যে দিকে ব্যক্তিগত সীমাকে লে ছাড়িয়ে চলেছে, 
ঘষে দিকে বিশ্বমানব ++. শামা ঘেদিকে সেই ১ ' অংশগত 
আপনার সত পতাঙ্ককে অতি করে তা, ইিকে সে হী চি 
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সেই দিকে তার তগন্তা শ্রেষ্টকে আবিষ্কার করে। সেই দিক আছে 
তার অন্তরে, যেখানে থেকে চিরকালের সকলের চিন্তাকে সে চিন্তিত 
করে, সকলের ইচ্ছাকে সে সফল করেঃ রূপ দান করে সকলের 
আনন্দকে | ষে পরিমাণে তার গতি এর বিপরীত দিকে, বাহিকতার 
দিকে, দেশকালগত সংকীর্ণ পার্থকোর দিকে, মানব সতা থেকে সেই, 
পরিমাণে সে ভ্রষ্ট সভ্ভাতার অভিমান সত্তেও সেই পরিমাণে সে বর ।” 
(মানুষের ধর্ম )। কিছুতেই ভললে চলবে নাক আত্মলোকে 
সকল আত্মার অভিমুখে আত্মার সভা; এই সততার আদর্শেই বিচার 
করতে হবে মানুষের সভ।তা, মান্গুঘের সমস্থ অনুষ্ঠান, তার রাষ্রতন্, 
সমাজতত্ব, ধর্মতন্ত্র-এর থেকে ঘে পরিমাণে সে অরষ্ট সেই পরিমাণে সে 
বর্বর।” (মানুষের ধর্ম )। রবীন্দ্রনাথের মতে এই আত্মোপলন্ধির 
সত্যকে অস্বীকার করে যে সে বর্ধর,-সে ব্যক্তিই হোক, রা স্ত্থই 
হোক, সমাজতম্বই হোক আর ধর্মতন্থই হোক । প্রাকৃতিক আর 
আধ্যাত্মিক প্রক্কৃতির বিকাশের সমন্বয় যেখানে ঘটেনি সেখানে সম্পূর্ণতাও 
আসেনি । একথা মনিতেই হবেযুরোপ তার নৈজ্ঞানিক বুদ্ধির তোজে 
পৃথিবীতে ঘটা করে আলো জেলেছে-সবর্দেশ সবকালকে স্পশ 
করেছে! একোন স্তা ছারা? তার বিজ্ঞান সেই সত্য। তার যে- 
বিজ্ঞান যানুযের সমস্ত জানের ক্ষেত্র অধিকার করে কমের ক্ষেত্রে জয়ী 
হয়েছে সে একট! বিপুল শক্তি 1. এই শক্তি দ্বারা পৃথিবীকে ধুরোপ 
মানুষের পৃথিবী করে স্বষ্টি করে তুলেছে । যেখানে মানুষের পক্ষে যা" 
কিছু বাধা আছে তা দূর করবার জস্কে সে যে শৃক্তি প্রয়োগ করেছে 
তাঁকে যদি আমরী সামনে মৃস্টিমান করে দেখতে গেতুম তাহলে তার 
বিরাটরূপে অভিভূত হতে হত।” কিন্তর--“এইখানেই যুরোপের প্রকাশ 
য্যন বড়ো যাকে নিয়ে সকল মানুষ গর্ব করতে পারে, তেখনি তার 
এমন একটা দিক আছে সেখানে তার প্রকাশ আছ্ছর1,.......... 


বিজ্ঞান বিশ্বপ্রককতির মধ্যে মানুষের প্রবেশ পধ খুলে দিচ্ছে, কিন্ত 
আজ সেই ঘুরোপে এমন একটি সত্যের অভাব ঘটেছে, যাতে * 
মানষের মধো মাছুষের প্রবেশ অবরুদ্ধ করে| অন্তরের দিকে 
ঘুরোপ মানুষের পক্ষে একট] বিশ্বব্যাপী একটা বিপদ হয়ে উঠল। 
এইখানে বিপদ তার নিজেরও1” (জোভাবাত্রীর পত্র )। প্রন্ধতিকে 
সেবা করে মানুষ এশবর্ধ্য পায়, মহাশক্তি লাভ করে--দেবভার শক্তি 
পাঁয়। কিন্তু দেবতু পায় না-দ্বিজঞান যে বিশুদ্ধ তপল্তার প্রব্ঠন করেছে 
সে সকল দেশের, সকল কালের, সকল মাঁঘুষের--এই জন্যেই মানুষকে 
তাত দেবতার শক্তি দিয়েছে, সকল রকম দুঃখ দৈন-পীড়াকে মানৰ 
লোক থেকে দূর করবার জন্যে সে অন গড়েছে, যানুমের অমরাবর্তী 
নির্মাণের বিশ্বকর্মী এই বিজ্ঞান । কিন্তু এই বিজ্ঞানই কামর ক্পে যেখানে 
 মান্থধের ফল কাষনাকে অতিকাঘ করে তুললে স্ইেখানেই সে হল 
বত্মর বাহম। এই পৃথিবীতে মান্য যদি একবারে মরে ভাবে এই 
জনেই মরুবে-সে সত্যকে জোনডিল) কিন্ত সত্তর বাবহার জানেনি। 
সে দেবতার শক্তি পেয়েছিল, দেবন্ধ পায়নি” (জাভাঘাতীর পয) 
আধ্যাত্মিক সাধনা থেকে দুরে সবে গেছে রহ 
বাইরে সর্বরই যুরোপ বিভীষিকা হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ আজ এশিয়া! 
আফ্রিকা জুড়ে। (এ) বিজ্ঞানের স্পর্ধায় শক্তির গর্বে, অর্থের লো্ছে 
পৃথিবী জুড়ে মানুষকে লাঞ্ছিত করবার এই-বে চা বনকাঁল থেকে 
মুরোপে করন্ছ- নিজের ঘরের মধ্যে এর ফল”-ভাঁকে পেতই হবেশ 
পেতে হচ্ছেও' | তাই বলে বিজ্ঞানকে তথ! মন্ত্রক বর্জন করলেই মুকি 
হবে একথা যেন কেউ ন! ভাবে 1--সত্যি লটেযারেপ ভাবছে থাযব 
কোথায়। কিন্তু “সে থামা কি যন্ত্ুকে থাযিয়ে দিয়ে। আমি তা বলিনে। 
খাযাতে হবে লোভ । সে কি ধর্ম উপদেশ দিয়ে হবে। তাও সুস্পূর্ণ হবে 
না। তার সঙ্গে বিজ্ঞানেরও যোগ চাই। যে-লাধনায় লোকে ভিতরের 
ও 


১৪ রবীন্্-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


দিক থেকে দমন করে সে-সাধনা ধর্মের, কিন্তু যে-সাধনায় লোভের 

কারণকে বাইরের দিক থেকে দূর করে সে-সাধন। বিজ্ঞানের । ছুয়ের 
সম্মিলনে সাঁধনার পিদ্ধি হয়। বিজ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে ধর্মবুদ্ধির আজ 
মিলনের অপেক্ষা! আছে |” 

বিজ্ঞানের ও ধর্মবুদ্ধির মধো সামগ্রন্ত না ঘটাতেই, রবীন্দ্রনাথের মতে, 
আধুনিক সভ)তায় বড় সঙ্কট দেখা দিয়েছে । এই সম্কট--জ্এ/ন-প্রেন" 
কর্ধের সামগজস্তের অভাব থেকেই জন্মেছে । আত্মার সইজযোগ আধুনিক 
সভ্যতায় অন্বীকূত--অসম্মানিত হয়েছে । থে আম্মা জানে প্রেমে ভাবে 
বিশ্বের মধ্যে ব্যাপ্তি দ্বার! সার্থক হয় সেই আত্মার যো/গর বাধা ঘটছে 
“যোগের বাধাতেই তার অপকর্ষ। জ্ঞানের যোগে বিকার ঘটায় মোহ, 
ভাবের যোগে অহংকার, কর্ধের যোগে লোভ স্বার্থপরতা” মোনুষের ধর্ম 1) 
বিচ্ঞান মানুষকে অসীম শক্তির অধিকারী করেছে, কিন্তু “যে-বুদ্ধিতে 
আমর! সকলে মিলি সেই পঙ্গি"কে 8 হবুগিকে- আত্মার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন 
করে ফেলেছে) প্রেমের যোগ থেকে ভরষ্ট কারে-শ্ুভ থেকেই বঞ্চিত 
করেছে। *সিদ্িলোতছ শুভ নয়, পুণ্যলোভেও গুড নয়। পরের মধ্যে 
আপন চৈতন্তের প্রসারণেই শুভ, কেননা পরম মানবাআ্মার মধ্যেই 
আত্মা সতয1৮......"সমগ্রের মধোই শিব, শিব এক্যবন্ধনে |” “আচারীর। 
সামাজিক কৃত্বিম বিধির দ্বারা যখন খণ্ডতার স্থষ্টি করে, তখন কল্যাণকে 
হারায়, তার পরিবঙে যে কাল্পনিক পদার্থ দিয়ে আপনাকে ভোলায় 
তার নাম দিয়েছে পুণা। সেই পুণ্য আর যাই হোক শিব নয়।” সমাজ- 
রীতি--পনিতযধর্ষের ছদ্মবেশে আপনাকে প্রবল ও স্থায়ী করতে চেষ্টা 
করে। একদিকে তার পবিত্রতার বাস্থাড়ম্বর অগ্যদিকে পারত্রিক 
ুর্গীতির বিভীষিকা, সেই সঙ্গে সম্মিলিত শাসনের নানাবিধ কঠোর, 
এমন কি, অগ্তায় প্রণালী-_ঘরগড়া নরকের তর্জনীসংকেতে নিরর্থক অন্ধ 
আচারের প্রবর্তন ।” (&)1 এইভাবে সমাজ অচলায়তনে পরিণত হয়। 


রীন্দরমানন ১৪৭ 

“অচলায়তনে পরিণত হওয়া--সমাঁজের একদিকের বিকৃতি। 
অন্যাদিকে, জাতীয় অহংকার লোভের তাড়নায় নিষুর দঙথ্যতে পরিণত 
হ'তে পারে। সাহ্রাজাবিস্তর এই লোভেরই লেলিহান লোলুপ- 
তার ফল। ্‌ 

“জীবনক্ষেত্রের যে কিনারাতেই ধর্মবুদ্ধিতে আগুন লাগানো হোক 

" সে আগুন সেহখাঁনেই থেমে থাকে না। ভোগী স্বভাবতই যে- 

নিষ্ুরতার সাধনা করে তার সীমা নেই; কারণ আত্মন্তরিতা কোথাও 
এসে বলতে জানে না, “এইবার বস্‌ হয়েছ” বস্বগত আয়োজনের 
অসংগত বাঁছুলযকেই যে-সভ্যতাঁর প্রধান লক্ষণ বলে মানা হয়, সে- 
সভাতা অগতাই নরভুক। নররক্তাশোষণের বিশ্ববাপী চর্চা একদিন 
আম্মহন্ায় ঠেকবেই, এত আর সন্দেহ করা চাল মা” (পশ্চিম 
যাজীর ডায়ারি )। 

ঘে সমাজ সমগ্র সমাজের বিরুদ্ধে আপন অহংকারকে স্থাপনা করে 
তখনই সেপাপ করে। যে উদ্দেশে সমাজের সৃষ্টি সেই উদ্দেশ্বুকেই 
ব্যর্থ করে। মনে রাখা দরকার "জনসংঘের শ্রেষ্ঠ রূপ প্রকাশ করবার 
জন্বে তার রাষ্ট্র ।***..রাষ্ট্রের প্রশস্ত ভুমি না পেলে জনসমূহ পৌরুষ- 
বঞ্জিত হয়ে থাকে । আপনার মধ্যে যে-ভূমাকে প্রমাণ করবার দায়িত্থ 
মানুষের সমস্ত জাতি বৃহৎ জীবনখাত্রীয় তাঁর থেকে বঞ্চিত হল ইতিহাসে 
ধি্তত হয়।” (মানুষের ধর্ম )। 

“মানুষের জাতীয়তা” ইতরাজিতে যাকে নি 8৮008116 বলে, ক্রমশ 
উত্ভিন্ন হয়ে উঠেছে এইজন্য থে তার মধ্যে মানুষের সাধনা মিলিত হয়ে 
মানুষের এক বুহৎ রূপকে ব্যক্ত করবে, ক্ষুদ্র স্বার্থ থেকে প্রত্যেক মানুষকে 
মুক্ত করে বৃহৎ মঙ্গলের মধো সকলকে সম্মিলিত করবে! কিন্তু সেই 
তপস্তাকে ভঙ্গ করবার জন্য শয়তান সেই ছাতীয়তাফেই বাসি করে 


ক 
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তুলছে ।” (শির ক্রিয়া--শান্তিনিকেতন)। এই ভাবেই জাতিগত পাপের 
সা হচ্ছে। | 

কিন্ত যে জাতি পাপ করে, শুধু সেই ঘে প্রায়শ্চিত্ত করে 
তা নয়, সমগ্র জাতিকেই এ পাপের প্রায়শ্টিত্ত করতে হয়। জ্তানে- 
প্রেমে-কর্ষে এর খে দিক থেকেই মানবজাতির মধ দুর্বলতা তথা পাপ 
প্রবেশ করুক, প্রায়শ্চিত্ত না করে তার মুক্তি নেই। পবাহাসম্পদের 
প্রাচর্ধের মাঝখানেই সেই বিনষ্রির লক্ষণ সহসা এসে দেখা দেয় যখন 
মদান্ধ শ্বার্থান্ধ মানুষ চিরমানবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
শ্বাজাত্যের শিখরের উপড়ে চড়ে বিশ্বগ্রাসী লোভ যখন মন্ুষ্যত্বকে খর্ব 
করতে ম্পর্ধ। করে, রাষ্ট্রনীতিতে নিঠরতা ও ছলনার সীমা থাকে না, 
পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা এবং সংশয় যখন নিদারুণ হিৎম্তায় শান দিতে 
বসে, তথন মানবের ধর্ম আঘাত পাঁয় এবং মানবের ধর্মই মানুষকে ফিরে 
আঘাত করে।” (মানুষের ধর্ম) যেখানেই এবৎ যে-কারণেই পাপ 
জমুক, পাঁপের যাঞ্জন বা প্রায়শ্চিত্ত অবশ্থাস্তাবী। কাঁরণ, মানব্ধ্ম 
প্রকুতিস্থ হবেই-_জ্ঞান-প্রেম কর্ষের সামপ্তন্ত না ঘট! পর্যন্ত "শান্তৎ শিবৎ 
অদ্বৈতম-এর সম্পূর্ণ উপলব্ধি নী ইওয়া পর্য্যন্ত তার শান্তি নেই। তাই 
"অনেক দিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে খানুষ কঠিন করে বদ্ধ 
করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্র»গ করে তুলেছে, তাঁর সেই 


হবেই । “যখনই পথিবীর পাপস্ত,পাকার হয়ে উঠে তখনই তে। তার ার্জনার 
দিন আসে।” (পাপের মার্জনা) । ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লেই তার আবির্ভাৰ 
ঘটে। তিনি আসেন--মাঞাষের ধর্মবুদ্ধির বূপেই আসেন-_মান্থষের জ্ঞান- 
প্রেম-কর্মরূপেই আসেন-- প্রত্যেক জাগ্রত চিত্তের প্রতিক্রিয়া র্ূপেই আসেন। 
"এমনি করে আত্মা যখন আত্মাকে চায় আর কিছুতেই তাকে থামিয়ে 
রাখতে পারে লা, তখনই পাপ জিনিসটা কী তা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি। 
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আমাদের চৈতন্য ঘখন বরফ-গলা ঝর্ণার মতো ছুটে বেরোতে চায় 
তখনই পাপেয় বাধাকে সে সম্পূর্ণক্ূপে উপলন্ধি করতে পারে--এক “ 
মুত আর তাকে ভুলে থাকতে পারে নাশতাকে ক্ষয় করবার জনকে, 
তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্বে আমাদের পাপের চারিদিকে ফেনিল হয়ে 
উঠতে থাকে ।” (পাপ)। জাগ্রত চৈতন্রের কাছেই পাপ অসহা। 
এর সঙ্গেই পাপের প্রথম 'ও শেষ সংগ্রাম। চৈতন্তের গীড়া শুধু কি 
তারই মাঝে দেখা দেয় ঘে পাঁপকে সরিয়ে ফেলতে চায় ? না। ঘে পাপ 
কারে তার মাঝেও তো এ পীড়া জাগে। পাপের মার্জনা যখন হয় তখল 
অন্তরে বাহিরে দ্বন্দ উপস্থিত হয়। অস্তারের জাগরণে এবৎ বাহিরের 
আত্মদানে, পাপের মানা সম্পূর্ণ হয়। আম্মার ক্রন্দনেই পাপের 
আসল হাসনা 1--“এইজন্তে মানুষের সকল কান্নার মধ্যে বড়ো কারা, 
পাতপর কানা । সে যে আপনার সমন্তটাকে নিয়ে সেই পরম একের 
সুরে মেলাতে পারত্ছ না; সেই 'অধিলের নসর, সেই পাপ তাঁকে 
আঘাত করচ্ছে'.....তখন সেই বিচ্ছিন্নতার বেদনায় কেদে উঠে সে 
বলছে £ মা মা হিংসীঃ। আমাকে আর আঘাত কোরে! না। বিশ্বানি 
দেব সবিতদ্ব রিতানি পরাস্থব। আমার সমস্ত পাপ দূর করো, তোমার 
সঙ্গে আমার সমগ্ররকে মিলিয়ে দাও। (আত্মবোধ ) 

এই কান্নার আবেগ তে। শুধু একা! তারই নয় ঘে পাপ করে-- 
পাপের প্রায়শ্চিত্তের দায় তে! শুধু একা পাপারই নয়। যেখানে পাপ 
শাস্তি তো শুধু সেখানেই নেমে আসে না। কারণ--“মানুষের মধ্যে 
কোনো বিচ্ছেদ নেই, সমস্থ মাছুব যে এক। সেইজপ্ত পিতার পাঁপ 
পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর পাপের জঙ্ক বন্ধুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে 
হয়, গ্রবলের উৎপীড়ন ভূর্বলকে সহা করতে হয়। মানুষের সমাজে 
একজনের পাপের ফলভোগ সকলকেই ভাগ করে নিতে হত্ম; কারণ 
অতীতে, ভবিষ্যতে, দুরে দুরাস্তে হৃদয়ে হৃদয়ে, মানুষ যে গীথা হয়ে 
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 আছে।». "তা না হলে পরাস্ত হয় না-_সমস্ত মাসের পাপের 
* প্রায়শ্চিত্ত সকলকেই করতে হবে ।” (পাপের মার্জনা )॥ আগেই বলা 
.হয়েছে--জাগ্রত চিত্তের সঙ্গেই পাপের সংগ্রাম। কারণ--গ্যে হৃদয় 
প্লীতিতে কোমল দুঃখের আগুন তাকেই আগে দগ্ধ করবে । তার চক্ষে 
নিদ্রা থাকবে ন1। সে চেয়ে দেখবে ছুর্ষোগের রাত্রে দূর দিগন্তে মশাল 
জলে উঠেছে, বেদনায় মেদিনী কম্পিত করে রুদ্র আলছেন--সেই 
বেদনার আঘাতে তার হৃদয়ের সমস্ত নাড়ি ছিন্ন হয়ে যাবে। যার 
চিন্ততঘ্বীতে আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমস্ত বেদনা 
তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাজবে |” (পাপের মার্জনা )। বেশি 
করে বাজে বলেই বুকের পাজর জালিয়ে এর! দুর্যোগের গভীর অন্ধকারে 
পথ করে চলতে পারে; ডাক শুনে কেউ না আসলেও, এক] একাই 
পথ চলে। 
নিজের জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উৎসর্গ না করলে “পৃথিবীর জীবনের 
ধার! নির্ঘল থাকবে কেমন কারে? প্রাণবান হয়ে উঠবে কেষন করে? 
মুক্তির তপস্তা করতে ইবে-সমস্ত জীবনকে আভতি দিতে হবে, 
তবেই যদ্ভদ্রৎ তৎ--যা ভদ্র ভাই আসবে |” যে জেগেছে আত্ম 
বোধ যার সম্পূর্ণ হয়েছে, সে, রদের দারুণ দীপ্রি দেখে, প্রলয়ের ক 
শিখা দেখে, রক্তশ্োত, অগ্রিবুষটির প্রলয়ঙ্কর মৃ্ি দেখে, আর ভয় পায় 
ন1!। রুদের প্রলয় নাচনের ছান্দ যোগ দিতে সাঙ্ষৌচ করে না কুদ্রকে 
নমস্কার করে বলে-ধনমন্ত্েহস্ক 1:..পিতা তুমি যে আছ সে কথা 
এমনি আঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করো। তোমার প্রেম ডা 
নিষ্টর প্রেম তোমার জাগ্রত হয়ে পক অপরাধ দলন করুক । পিতা 
বোধি। আজই তো! সেই উদ্বোধনের দিন। আজ পৃথিবীর গ্রলয়- 
দাহের রুদ্র আলোকে পিতা, তুমি দাড়িয়ে আছ। গুলয়-হাহাকাৰের 
উর ম্তপাকার পাঁপকে দগ্ধ কুরে সেই দহনদীপ্তিতে তুমি প্রকাশ পাচ্ছ, 
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ভুমি জেগে রয়ে. কু আঘাত করছ, প্রভোকের সরে কাঠ 
আঘাত." "সমস্ত বিশ্বের পাপ সবদয়ে জদয়ে ঘরে ঘরে, দেশে দেশে 
পু্ধীভৃত--ভূমি আঁজ সেই পাপ মার্জনা করো, দুঃখের ছারা মার্জনা 
করো, রক্তআোতের ম্বারা মার্জনা করো, অগ্রিবৃষ্টির দ্বার] মার্জনা করো।” 
(পাপের মার্জনা ) 

জাগ্রত চৈতস্তেরই অপার বেদনা, ভাই অশেষ দায়। বিশ্বের নিভততম 
কোণে যে পাপটুকু জমা হয়ে আছে তাকে কপির মন! দেওয়। পর্বস্ত ভার 
স্বস্তি নেই, শাস্তি নেই। আত্মবোধের নির্ধল বুন্ধির আলোকে মুকির ঘষে. 
বিশ্বরূপ সে দেখেছে তাতে সে বুঝতে পেরেছেশাপসমন্্ মানব সংসারে 
যতক্ষণ দুঃখ আছে, অভাব আছেঅপমান আছে, ভতঙ্ষণ কোনো একটি- 
মাত যাুষ নিদ্ধতি পেতে পারে না। একটিমাত্র প্রদশগ অন্ধর1রে একটুমাত্র 
ছিদ্র করালে তাত রাতিব ক্ষর হয় না) সমপ্ত অন্ধকারের অপসারণে 
রারিত অবসান 1**,*সোহহম্‌ সমস্ত মান্যের সম্মিলিত অভিব্যক্তি 
মন্ধ। কেবল একজনের নয়। ব্যক্তিগত শক্তিতে নিজে কেউ ঘতট্ুক মু 
হচ্ছে সই মুক্তি তার নিরর্থক যতক্ষণ সে তা সকলকে নাদিভে পারে)” 
( যানের ধর্ম) সমস্ত চরুম বাঁধার, সমস্ত আবরণের অগসারণেই মুক্তি 
সাধনার সিদ্ধি। 

মুক্ি-সাধনাকে এত দারিত্বপূর্এত সর্বব্যাপী এবং এভ 
অপরিহার্ধ করে তোলা- রবীন্দ্রনাথের আগে আব কোনো দাশনিক 
কবি করেননি । পজ্জানে অদ্বৈততকক, ভাবে বিশ্বটনরী এবং কর্মে যোগ- 
সাধনী"--এই আদর্শকেই ভীবনসাধনার তথা মুক্তিসাধনার লক্ষ্য 
বাপ স্তাপনা করায়-+ববশন্দরদর্শন একটা মহিমঘর ব্যাপকতা লাভ করেছে। 
বিশ্বজীগতিকতাঁ এবছ পূর্ণমানবতার জন্য এত কান্তি আবেগ খুব 
কম আধ্যাত্মবাদী দাশনিকের মধ্যেই পাওয়া যায়। | ৃ 

এ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের দার্শনিক দৃষ্টি সন্বন্ধে যে আলোচনা কর হয়েছে, 
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তাতে রবীন্নাথের পরাদর্শনে, স্থষ্ট, প্রকৃতি, পাপ-পুধয, সাধনা, 
করি, সাজ রাই প্রন্ঠতির স্থান ও বৈশিষ্্যকে, ষখাসন্তব রবীন্্রনাথের 
বচনেই, ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে। সেই হিসাবে এই অধ্যায়ের 
আলোচন।--গঙ্গ'জলে গ্গ/পুজা। আগেই এ কথা বলা হয়েছে-রবীন্্র- 
নাথ তার পিতার মতোই সামঞ্রন্তের পুজারী; তাই একান্ত দ্বৈভবাদ এবং 
এনাস্ত অদ্বৈতবাদ তাঁর কাছে অসম্পূর্ণ মতবাদ। এ কথাও বল। 
হয়েছে--ব্র্গতন্বকে ও বিশ্বতত্বকে নিজ নিজ শ্বাতন্থ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথ 
উভয়ের মধ্যে অনিচ্ছেপ্ত বোগ স্থাপনা করেছেন--একের ও বছর মধ্যে 
নিধিরোধ সমগ্র সাধন করার চেষ্টা করেছেন। এখানে থে কথাটি 
বিশে করে বল! হচ্ছে সে এই ধে, মূলত আধ্যা অ্ববাদী হওয়া সত্তেও 
রবীদ্ঘনাথ বস্তবাদা দাশনিকের প্রধান প্রধান আকাজ্ছাকে তার 
দর্শনের যধ্যে আম্মসাৎ করে নিয়েছেন। এমনভাবে তিনি তাদের 
সমীকরণ করার [চষ্টা করেছেন যে অতিগ্রগতিশীল বন্তবাদীর কাছেও 
রবীন্্ন।থের কুষ্টিত হবার কোন কারণ নেই । 

ভুল বুধার আশঙ্গ। আছে, সুতরাং কথাটাকে একটু ব্যাখ্যা করে 
বলা ভাল। বস্তবাদী জগতের পার-মাথিক সন্ত্। স্বীকার করেন, 
জগংকে শিরমের রাজত্ব বলে মনে করেন এবং তা করেন' বলেই 
বন্তজগতের নিয়ষকে জানত ও আয়ত্ত করতে চেষ্টা করেন। 
কারণ এই সমস্ত নিএবর মধ্যেই তো। সত্য নিহিত। রবীন্ধ- 
নাথের কাছেও বস্তজগতেন অস্তিত মায়া বা মিথ্যা নয়। জগং্প্ররৃতি 
ত্রদ্ষেরই অগ্তম অভিব্যক্তি, সুতরাং সত্য। জগত্-প্রক্ৃভিতে তিনি 
নিয়মে ব্াক্ত। এই নিয়মকে না জেনে বা উপেক্ষা করে কারো 
পক্ষেই অদ্বৈতকে পাওয়া সম্ভব লয়। এই -নিয়কে জানার সাধনাই 
বিজ্ঞানের সাধনা । অতএব বিজ্ঞানের সাধন। ব্রহ্ম সাধনারই একটি 
বিশেষ কূণ-মবশ্থ আংশিক কপ । তারপর বস্তুবাদীর অন্যতম বাসনা__ 
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বিবর্তনবাদের স্বীকৃতি । রবীন্দ্রনাথ বরক্ধবাদের যধ্যে এই বিবর্তনবাদকে 
আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। তিনি যখন বলেন--এ-যে কোন ধুগারস্তে 
জ্যোতির্বাম্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরস্ত করেছিল সে কি কেউ 
গণনা আনতে পারে! এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল 
পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরস্ত হয়েছে 
এবং সেই নাঁট্যে অক্কের পর অস্কে কত নূতন নৃতন প্রাণী তাদের জীব- 
লীলা আরগ্ক করে সমার্ধ করে দিয়েছ” ( চিরনবীনতা )-- তখন 
ডারুইন-শিষ্যদের বাসনাকে পরিভুপু করতে সামাহাই বাকী রাখেন। 
তারপর, সাযঘাজিক জীবনে সাদা-প্রতিষ্ঠার আবেগের কথা ধরা 
যাঁক। বস্তবাদী বিধাত। মানেননা বলেই কোনো সমাজব্যবস্থাকেই 
বিধাতার বিধান বলে স্বীকার করেন না। ভার কাছে-সমাজ 
ব্যবস্থ; মান্ধুবরহ প্রয়োজনে, মাহষেরই-হাতে-গনড়া বিধি-নিষেধ । 
প্রয়োজন দেখা দিলে মানুধ তাঁকে অবস্তা পরিবঞ্তন করতে পারে। 
ঘে মূল উদ্দেশ্টে সমাজের উৎপত্তি সেই উদ্দেস্য থেকে ভষ্ট হ'লে 
গোা-স্বার্পর এফং ব্ঞ্চি-স্বাার মধ্যে সামগ্ন্ত স্বাপন করার দায়িত্ব 
পালন করতে না! পারাল, সমাজে বৈষধদ] দেখা দেয়াসমাজ বিকৃত হয়। 
ব্যক্তির অধিকার স্বীকার ক'রে নানা ব্যক্কি-স্বাথের মধ্যে সামঞ্জস্য স্কাপন 
করা-তথা শোষণমুক্ত সযাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই, সমাজের মুখ্য 
উদ্দেশ । শোষণমুক্ত সামপ্রন্ত সেই সযাজেই পাওয়া সম্ভব বেখানে শ্রেণী, 
ছন্দ অবসান ঘট | সমাজের ভিতর বাইরে সাত্ম্যর প্রতিষ্ত। হয়োক্ছে । 
এই সাম্যের জগ্ঘ, থাক! চাই ভিতরে সাষোর বোধ ও আবেগ, বাইরে 
থাকা চাই--সমান অধিকারের ব্যবস্থা । কারণ সাম্যকে শ্রেয় বা সত্য বলে 
না বুঝলে, প্রে্ধ বলে ন! ভালবাসলে, বাইরের সমাঁন;অধিকারের ব্যবস্থা 
বুদ্ধিরও হৃদয়েক্র পক্ষে পীড়াদারক হয়। তেমনি শুধু অস্তরে বোধ ও আবেগ 
থাকাই যথেষ্ট নয়, কার্যত জীবনযাপনে সায্যকে প্রতিষ্ঠা করা আবগ্তক | 


১৫১ রবীন্দ্-নাটা-সাহিতোর ভূমিকা 


রবীন্দরর্শন মূলতঃ ব্রহ্গবাদী দর্শন হ'লেও, রবীন্দ্রনাথ ত্রন্দের ইচ্ছার 
যর্ধাই অহংকে স্বাধীনতা দান করেছেন তথা-মানবসমাজে বিকৃতির 
অর্থাৎ বাক্তিগত এবং জাতিগত পাপের অবকাশ করে দিয়েছেন । বস্তবাদীর 
কাছ যেষন অসামাজিক আচরণ-_অর্থ/ৎ যা সমগ্রের মঙ্গলের পরিপন্থী, 

_.পাঁণ বলে গণা, রবীন্দ্রনাথের কাছেও পাপ--সমগ্রের বিরুদ্ধে 
একর বিড্রোহ--অসামগ্রন্ত । এই ্থত্রান্থমারে ব্যক্তি যখন ব্যক্তির উপরে 
অত্যাচার করে, সে পাপ করে, শ্রেণী যখন শ্রেণীকে শোষণ করে, গীড়ন 
করে সে পাপ করে এবং জাতি যখন জাতিকে পরাধীন করে রাধে 
এবং শোদশ-শাসন করে তখন পাপ করে। 

রবীন্দ্রনাথ সমাজের অস্তরে-বাহিরে সবক্ষেতেই সাম্যের পরতিষ্ঠ | 
করতে অভিলাধী। জগত্-প্রকৃতির জ্ঞান বাদ দিয়ে মুক্তির চেষ্টা যেমন নিক্ষল 
প্রয়াস, তেমনি সমাজ-প্রকৃতিতে প্রেমের সাধনা, মৈত্রীর সাধনা--কর্মের 
সাধন! বাদ দিয়েও মুকির চেষ্টা নিষ্ল গ্রচেষ্টা | বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ যেখানে 
পরম কাম্য, সেখানে অপাম্য-অনৈকা, দ্বেষ-হিৎসার কোন স্কানই নেই। 
জান--প্রেম-কর্ধের যোগেই জ্ঞানময়-প্রেমময়-বিশ্বকর্মার সঙ্গে যোগ সম্ভব 
এবৎ সেই যোগেই মুক্তি। ব্রবীন্্র্শনে মানুষকে যত বড় মর্ধ্যাদ! দেওয়া 
ইয়েছে, তত বেশী তার দায়িত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । বিশ্বপ্রেষের 
সাধনায় পূর্ণ সিদ্ধি না আসল, জীবন থেকে চৈতগ্নের আবরক সমস্ত 
রকম বাঁধা অপসারিত না করলে-সমগ্টির মুক্তি না আনতে পারলে 
বাক্তির মুক্তি নেই--এর চেয়ে বড় ও বেশী দারিত্ব ব্যক্তির পক্ষে আর 
কি ই'তে পারে? রবীনরনাথ ঘখন বলেন-িমন্ত মানব সংসারে 
যতক্ষণ ছুঃখ আছে, অভাক আছে, অপযান আছে, ততক্ষণ কোনো! 
একটি মান্তষধ নিষ্কতি পেতে পারে না একটিমাপ্প প্রদীপ অন্ধকারে 
একটুমাত্র ছি করে তাতে রাত্রির ক্ষয় হয় না, সমস্ত অন্ককাঁরের অবসান 
ইয় না। (মানুষের ধর্ম )--তথন মুক্তিকাধী মানুষের সাধনা ও সিদ্ধিকে 


রবীন্দ্-মানস ৯৫৫. 


এমন এক পরম মহিমায় মণ্ডিত করেন যে যে-কোনো যুদ্গর মানুষের 
কাছে তা পরম কমি। অদর্শ বলে গৃহীত হবে। একথা অবশ্যই বলা চলে 
বিশ্বজীগতিকত'র লক্ষোর অভিযুখে মুক্ধি সাধনার পরমগতি নির্দেশ 
করে" রবীন্দুনাথ মানব-মুক্তিন চরম আদর্শ স্ত্াপন করে দিয়েছেন 
ববীন্দনাথের এই কামনী-৭শেষ মুছর্ডে যেন বলতে পারি সকল দেশই 
যেন আমার দেশ, সরবত বিশ্বেশ্বরের মন্দির, সকল দেশের মধ্য দিয়ে 
এক মানবপ্রাণের পবিত্র জাঙ্কবীধারা এক মহানমুদ্দের অভিমুখে নিত্যকাল 
প্রবাহিত--বিশ্ব-প্রেঘিকের প্রা্ঢালা ধকাঙ্িকতায় পূর্ণ নয় কি? 
*্জ্রানে অধ্বৈততত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং ধর্মে যোগসাধনা*-:এই সত্যের 
লক্ষ্যে পৌছতে পারলেই তবে মুক্তি--এ কথা অবশ মুক্রির উচ্চ আদর্শ 
ঘোষণ1 করেছে। ৰ 

এেই যুক্তির আদর্শ, অবশ্ঠই যে-কোন প্রগতিশীল ব্যক্তির 
পক্ষেই পরম কামনার বস্। এই মুক্তির আদর্শ থে গ্রহণ করবে--এই 
মুক্তির মন্ত্রে ঘে দীক্ষা নেবে-_তাকে তে! শুধু বিশেষ একটি সঘাজের 
অসাম্তন্ত দূর করলেই চলবে না--শুধু বিশেষ সমাজের ব্যক্িগত বা 
শ্রেণীগত শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কার কান্ত হলেই চলবে না, 
তাকে বিশ্বজাগতিকতার ধর্মকষেরে ঈাড়িরে জাতিগত শোবণ-শাসনের 
বিরুদ্ধে অবিরাম লাগ্রীম করে যেততে হদে। সমগ্র যানবশ্সমাজ থেকে 
সমস্ত রকমের বৈষম্য অপসারিত করবাধ জঙ্তা, বিশ্বপাপ দূর করবার জন্ট 
সংগ্রাম করতে হাতি হবে| সে বিশ্বমানবের মুক্ি-সেনা | 

এই মুক্ধির এই বিরাট আদর্শকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই রবীন্ুনাথ 
জীবনের সব ক্ষেত্রেই পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাথ করে গে্ছন। 
কায়িক সংগ্রামে তেমন সজ্িযভাবে যোগ দিতে না পারলে9 *মনিসিক ও 
বাটিক সংগ্রঠমে তিনি এ্ীকাস্তিক ও বিশ্রামহীন যোদ্ধা ছিলেন । পরিবার, 
সমাজ, জাতি_-কোন ক্ষেত্রেই তিনি প্রহর পীড়ন এবং শোষণ-শাসনের 


১৫৬ রবীন্দ্র-নাট্য-সাহ্িত্তোর ভূমিকা 


অত্যাচারকে প্রশ্রয় দেননি | তাঁর মতে, প্রেমের অভাব থেকেই সমস্ত 
অত্যাচারের সমস্থ অবিচারর জন্ম। প্রেমের শ্ত্র যেখানে বাধে না 
সেখানেই বাঁধন দসিত্ব শৃঙ্থলের বেড়ি। প্রেষেই মুক্তি। পরিবার, 
সমাজ, জাতি, সব ক্ষেত্রেই এই কথা সত্য। প্রেমের যোগেই মুক্তির 
পূর্ণতা । 

পারিবারিক ক্ষেত্রের কথা ধরা যাক । নারীর সম্বন্ধের মধ্যে, পরাধীনতা, 
অপমান এবং গ্লানি সেখানেই আসে,যেখানে সম্পর্কের মধ্যে প্রেম- হৃদয়ের 
যোগ থাকে না, ব্যক্তির'সঙ্গে ব্যক্তি প্রয়োজনের দড়িদড়ায় বাধা থাকে-.. 
ব্যক্তিকে ব্যক্তি কাম লোভ-মোহের প্রেরণায় আত্মসাৎ করতে চায়। 
প্রেমর সহজ স্থত্রে বাধতে চায় না। সমাজের ক্ষেত্রেও, শেণী-সম্পর্কের 
বিষয়ে এই ক্ত্রই প্রযোজা । শ্রেণীতে শ্রেণীতে যখন গুয়োজনের 
সম্পর্ক ছাড়! আর কোন সম্বন্ধই অবশিষ্ট থাকে ন!, তখনই তো সমাজে 
গ্লানি দেখ! দেয়--শ্রেণীদ্বন্দের উৎকট রূপ প্রকাশ পায়--মানুষের কাছে 
মানুষ লাঞ্চিত হয়, বঞ্চিত হয, উতৎ্পীড়িত হয়। "স্বার্থ জিনিসই থে কেবল 
নিজে ক্ষ তা নয়, যার প্রতি সে হস্তক্ষেপ করে তাকেও ক্ষ করে 
তোলে । এমন কি, ঘে মানুষকে আমরা বিশেষভাবে প্রয়োজনে লাগাই 
সেআমাদের কাছে ভার মানবত্ব পরিহার করে বিশেষ যন্ত্রের সামিল হয়ে 
ওঠে। কেরানি তার আপিসের মনিবের কাছে প্রধানত যন্ত্র, রাজার 
কাছে সৈগ্কেরা যন্ধু, যে চাষা! আমাদের অন্নের সংস্থাপন করে দের সে 
সজীব লাঙল বললেই হয়। কোনো দেশের অধিপতি যদি একথা 
অত্যন্ত করে জানেন যে সেই দেশ থেকে তাদের নানা! প্রকার স্মবিধা 
_. ঘবটচ্ছে তবে সেই দেশকে তারা স্থুবিধার কঠিন জড় আবরণে বেহ্িত 
করে দেখেন--প্রয়োজন-নন্বন্কের অতীত: যে চি তাকে তীরা দেখতে 
পারেন ন11” ( বিশ্বব্যাপী--শযস্তিনিকেতন ১) | 
জাতির সঙ্গে জাতির সম্বদ্ধ সম্পর্কেও এই একই স্থুত্র প্রযোজ্য 


রবীন্দ্র-মানস ৰ ১৫৭ 


এক জাতিকে অন্ত জাতি যেখানে শুধু প্রয়োজন-সন্বন্ধেই বাধতে চায়, 
হৃদয়ের সম্বন্ধে বাধতে চায় না, সেখানেই তো সাম্াজাবাদের লোলুপতায় 
ও হিংসাঁয়, আন্তজাতিক সম্পর্কের সাম্য নষ্ট হয়-প্রবল জাতি দর্বল 
জাতিকে শাসন করে, শোষণ করে, পীড়ন করে। তখনই রাষ্্রনীতির 
মদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল ঘোড়াদীড়' চলে-জলে স্থলে আকাশে | 
বীভৎস সর্বস্ক পেটুকতার উদ্যোগে পলিটিক্স নিয়ত ব্যস্ত হয়। “তাঁর 
গাট- কাটা বাবসায়ের পরিধি পৃথিবীরয় ছড়িয়ে ষায়।” 
লোভের স্বভাবই এই । “লোভ কোথাও বাধা পেতে চায় না। 
সেই জান্য যে নীচে আছে তাঁকে চিরকালই চেপে রাখতে চায় এবং থে 
প্রবল হয়ে ৪ঠবার লক্ষণ দেখাচ্ছে তাঁকে অকল্যাণ বলেই গণ্য কারে।” 
 বাতারমিকের পত্র )। রশীন্দনাথের তে ধর্মবৃদ্ধি দিয়ে এই লোকে 
শাসন ন। করা পর্যন্ত পৃথিবীতে শান্তি স্থাপিত হবে না হাতে পারে না 
বলেই হবে না। “যতক্ষণ লোভ আছ্ছে ততক্ষণ জগতে শাস্থি আনে 
গীস কনকারেন্সের এমন সাধ্য নেই। কলে আনেক জিনিস তৈরি 
হচ্ছে কিন্ত কলে-ভৈরি-শান্ঠিকে বিশ্বাস কর্িনে” | রবীন্দ্রনাথ মানে করেন-- 
মূল বাপি এখানেই_এই অসংঘত লোভের যাধোই। “কগিক-ধনিদের 
মাধ যে অশান্তি তারও কারণ লোভ, এক রাজা অন্য রাজের মধ্যে 
যে অশান্তি তাঁর কারণ লোভ আবার রাজা ও প্রজার মাধ্য যে অশান্তি 
তারও কারণ লো । তাই শেধকালে দীড়ায় এই, লোভে পাপ, পাপে 
(&)।1 ভেতরে লোভ নিয়ে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা শাস্তির 
রঃ রঃ রক্ষা করারই ফন্দি শ্াটা। তাই তো বার বার শান্তির দরবার 
উঠছে আর ভেঙ্গে যাচ্ছে। কারণ -“সালগক্গীয়েরা যখন আপোব- 
নি্ত্ির যোগে শাস্তি কামনা করে তখন তারা নিজেদের পারে পাকা 
বাঁধ বেধে এবং অন্রদের পারে পাকা খাদ কেটে লোভের োতটাকে রে 
নিজেদের দিক থেকে অন্যদিকে সরিয়ে দেয়। বনুস্ধরাকে এখন জাগায় রি 
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পরদ্পর বখরা করে নিতে চার যে জায়টটি! যথেষ্ট নরম, অনায়াসেই 
যেখানে ঈাত বসে এবং ছিড়তে গিয়ে নথে যদি আঘাত লাগে নখ 
তাঁর শোধ তুলতে পারে। (ঞ&) এই ধরণের লোভীর1 জগতে শাস্তি- 
গ্বাপন করতে পারে না। শান্তি? শক্তির দরবার সত্য সত্যই কে 
করতে পারে? ত্যাগের জন্য থে প্রস্তৃত। ভোগেরই জন্ে, লাভেরই 
জনে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিলবিল 
করছে, তারা শান্তি চার বটে, কিন্তু সে ফাকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। 
যে শান্তিতে পৃথিবীর সমন্ত ্মীরপর বাটি চেটে নিরাপদে খাএয়া যেতে 
পারে সেই শাস্তি।” ( ধ--১৩৯) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যে শান্তির 
দরবার চলছে তার সম্বন্ধে রবীন্নাথের এই মন্তব্য কম 
মানায় না। ্ রী 
তবে একথাও মনে রাখা দরকার মুক্তির সামগ্রন্ত অক্ষুঞ্জ রাখার দায়িত 
শুধু এক পক্ষেরই নয়। থে বন্ধ হয়, অথীন হয়, সে ব্যক্তিই হোক, শ্রেণীই 
হোক, আর জাতিই হোক--সামগ্রস্ত ন্ট হওয়ার"দায়িত্ব তারও কম নয়। 
দুর্বলভার ছিদ্রপথেই তো! পাপ প্রবেশ করে। দুর্বলতাই পাপের প্রশ্রয় 
দেয়। ছ্বলতাই পাপের শক্তি বাঁড়িরে দিয়ে পাঁপকে ভীষণ থেকে 
ভীষণতর করে তোলে । দ্ছুর্বলের দায়িত্ব বড়ো ভয়ানক । বাতাসে 
যেখানে ঘাকিছু ব্যাধির বীজ ভাসছে ছ্ব'্ল তাকেই আতিথ্য দান 
কারে তাকে নিজের জীবন দিয়ে জিইয়ে রাখে। ভীরু কেবল 
ভয়ের কারণকে বাড়িয়ে চলে, অবনত কেবল অপমাঁনকে সৃষ্টি 
করে” (বাতায়নিকের পর্ন )......প্যাহুষ মানুষকে মাড়িয়ে ঘাবে 
এটা, যে লোক মাড়ায় এবৎ যাঁকে মাড়ানো হয় কারও পক্ষে কল্যাণের 
নয়। আপনাকে বে ধর্ব করে সে থে কেবল নিজেকেই কমিয়ে 
রাধে ভা নয়, যোটের উপর সমস্ত মানুষ মূল্য সে হাস করে” 
এই হিসাবে ছুবল শ্ধু নিজেরই ক্ষতি করে না, নিজেকেই ছোট 


রবীন্দ্-মানস ১৫৯ 
করে না, সে সমগ্র মানুষের ক্ষতি করে, মনুয্স্বকে ছোট করে । মসুষ্যাতের 
চরম অবমানন| ঘটে যখন দ্বুব্ল অপযানকে শ্বীকার করে নেবার শিক্ষা 
৪ অভ্যাস লাভ করে-নিজ্ে হাত জোড় করে বলে-দআমি 
ছোট” এই চিরঅপমানে দীক্ষিত খানুবগুলো অস্থরে-বাইরে এত 
ছেটি হয়ে থাকে বে পসমাজে তাদের অধিকারকে বড়োর সফল 
করাত চেষ্টা করলে তারাই সব চেয়ে বেশি আপত্তি করে)” (৯) 
মানুষ যেখানে অজ্ঞানেলোছেসমাহে তায় মন্ুযাত্ধের অধিকার ভাঙ্গে 
করে, দেখানেই সে মুক্ষির অধিকারকেই ত্যাগ করে । প্রত্যেক মান্যকেই 
তার মমুষ্যুত্ের মূলা দাবি করতে হবে। মানুষকে প্ৰড়ো করে বাচবার 
জন্যে নিজের চেষ্টা পুর্ণমাত্রায় প্রয়োগ” করতে হবে এবং বাঁধা পেলে ন্‌. 
শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে” হবে । হন 
“সবল ছুর্বলের পক্ষে যত বড়ো শক্ত দুর্বল সবলের পক্ষে তার চেয়ে কম. 

বড়ে। শক্র নয়।” ( কর্তীয় ইচ্ছা কর্ম )। মুক্তি কেউ কাউকে হাতে তুলে 
দিতে পারে না। সাধনা করে মুক্তি অজন করতে হয়, সাধন। দ্বারা যুক্তিকে ৃ 
রক্ষা করতে ইয়। “বাহিরের দিক হইতে স্বাধীনতা পাওয়া ঘায়। এন 
ভুল যদি মনে আকড়িয়া ধরি তবে কতো ছুঃখের যধ্যেই সে ভুল ভাডিবে। 
ত্যাগের জন্ত প্রস্তুত হইতে পারি নাই বলিয়াই অন্তরে বাহিরে আমাদের 
বন্ধন। যেহাত দিতে পারে সেই হাতই নিতে পারে” (স্বাধিকার 
প্রমন্ত--কালাস্তর ) 
একথা মনে রাখতেই ইবে-পজীবনের যা কিছু মহত্বম দান তার পুর্ণ 
বিকাশ আমাদের অন্তঃগ্রকৃতির মধ্য থেকেই” ভিক্ষা করে কোন বড় 
জিনিসকেই পাওয়া যায় না। মনুহ্যত্বকে উদ্বোধিত করেই মায়ের হৃদয়- 
যন পাওয়া যায়। অস্তরে মুরু না ইওয়া পর্যস্ত আসল সুক্ষি পাওয়া যায়, 
না। "ভারতবাসী ঘদি ভারতবর্ষের সকল প্রকার হিতকর দাঁন কোনো- 
একটি প্রবল শক্তিশালী যন্ত্রের হাত দিয়েই চিরদিন গ্রহণ করতে অভ্যস্ত 
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হয়, তা হলে তার সুবিধা সুযোগ যতই থাঁক তার চেয়ে ছূর্গতি আর 
আমাদের হতেই পারে না। (রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত )॥ 

আত্মশক্তির জাগরণের পথেই আসল মুক্তির আবির্ভীব ঘটে। আত্ম-. 
শক্তির যধ্যে যত বড় ফাঁকি থাকে, মুক্তির মধ্যেও তত বড় ফাক দেখা 
দেঁয়। অন্তরে বাধ! থাকলেই বাইরের বাধা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। 
এইজন্যে ভিক্ষার দিকে না তাকিয়ে সাধনার দিকে তাকাতে হবে, তাতে 
অপমানও যাবে ফলও পাঁব।” ( বাতায়নিকের পত্র )1--এ্মানুষকে 
অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার কৃষ্টি করতে হবে। কেন না 
মানুষ প্রধানত; অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা, বাহিরের লোভে 
অন্তরে লোকসান ঘটে।” (সত্যের আহ্বান )॥ মনে রাঁখতে হবে 
পনিজের বুদ্ধি দিয়ে, প্রাণ দিয়ে, প্রেম দিয়ে যাকে গড়ে তুলি তাকেই 
আমরা *অধিকার করি”--সেবার দ্বারা, ত্যাগের দ্বারা, তপস্তার দ্বারা», 
জানার দ্বার সম্পূর্ণ আত্মীয় করে ন1 তুলতে পারলে অধিকার জন্মায় না। 
ব্যপ্চি সম্পর্কে কথাটা ঘত সতা, দেশ সম্বন্ধেও তত সত্য । “দেশের 
'পরে নিজের স্বাভাবিক অধিকারকে যে পরিমাণে আমরা ত্যাগ করেছি 
সেই পরিমাঁণেই অন্ঠে তাকে অধিকার করেছে। (&) 

আত্মশক্তি ন! জাগ! পধ্যন্ত সত্যকে দেখা যায় নাঁ। মায়ীকেই সত্য 
বলে মনে হয়। “্যায়াকে ততক্ষণ অত্যন্ত বড় দেখায় যতক্ষণ, রাগেই 
হোঁক বা অন্ুরাগেই হোঁক, বাইরের দিক থেকে তার প্রতি সযস্ত মনপ্রাণ 
দির়ে তাকিয়ে থাকি । তেড়ে গিয়ে তরি পায়ে দত বসিয়ে দেওয়ী সেও. 
একটা তীব্র আসক্তি, আর ভক্তিতে গা জড়িয়ে ধরা সেও তখৈবচ 1...... 
ভয় হচ্ছে মনের নাস্তিকতা তাকে না"য়ের দিক থেকে নিকেশ করা যায়, 
না) উপস্থিত মতো তার একটা কারণ গেলেও রক্তবীজের মতো আর. 


একটা কারণরূপে সে জন্ম নেয়? খঙ্জ হচ্ছে সত্য, সে মনের আস্তিকত,. 
শক অন্ধ জি আবে ইং শুক নাকে একেবধবে মুজে-সিয়ে আভি-- 


লী 
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ভূত করে। ( &)॥-..দপরতত্ত্তাকে ধন্বণঁশ হাতে বাইকে থেকে তাড়া 
করলে সে আপনার খোলস বদলাতে বদলাতে আযাদের হয়রাণ করে 
তুলবে ।” কিন্তু আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটলে-_পরতন্ত্রতা আপন! থেকেই 
মরে যায়। কিন্তু এই আত্মশক্তির উদ্বোধন কঠিনসাধন'-সাপেক্ষ বালে 
মানুষ ফন্দি দিয়ে শক্তির স্থান পূর্ণ করতে চেষ্টা করে--সস্তায় কিস্তি মাৎ 
করতে চায়! মানুষ বুঝে না--“যে জিনিসের যা দাম তা পুরো না দিতে 
পারলে দাম তো! যাঁয়ই, জিনিসও জোটে না।” (ত্র)॥ ব্যক্তি জীবন, 
সমাজ-জীবন, জাতির-জীবন-_সব জীবনের পক্ষেই খাটি মুক্তির জন্ঘ 
এই আত্মশক্তি-উদ্বোধনের সাধনাই একমাত্র পথ। অগ্ত কোন পথ 
(নই। লোভের পথে যুক্তি নেই, ক্রোধের পথে যুক্তি নেই । লোভ সত্য 
নয়, প্রেমই সতা। «এইজন্য প্রেম যখন মুক্তি দেয় সে একেবারে ভিতরের 
দিক থেকে। কিন্তু লোভ যখন স্বাতান্ত্রের জন্ট চেষ্টা করে তখন সে জবর- 
দস্তির দ্বারা উদ্দেশ্ট সাধন করতে অস্থির হয়ে ওঠে” (শ) 

এখানেই রবীন্মানসের আলোচনার উপসংহার করা বাক। 
আগেও বলেছি--আরো একবার বলছি--এই আলোচনার অনেক- 
থানিই “গঙ্গাজলে” গঙ্গাপূজা--অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিজেরই ভাষায় 
রবীন্দ্রনাথের মনটির-বিশেষতঃ তাঁর সংস্কারের রেখারপটি এঁকে 
দেখাবার চেষ্টা। সুতরাৎ একে রবীন্ত্র-মানসের সমগ্র কূপ ব'লে 
কেউ যদি মনে করে বসেন, তা' হ'লে গোড়াতেই বড় রকমের 
ভুল করবেন। বল! বাহুল্য তাতে রবীন্দ্রনাথ ব1 লেখক 
কারে। পরেই বিচার করা হবে না। কারণ, একটা মনের সমও 
পরিচয় দিতে যাওয়ার অর্থ-_সেই ক্রমবধিষু ভ্রষগতিগীল মনের জ্ঞান 
অনুভব-ইচ্ছার সমগ্র রূপটি দেখিয়ে দেওয়া-_অর্থাঁৎ সংজ্ঞানঃঅসংজ্ঞান 
নিজ্ঞঁন প্রভৃতি স্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মনের যে জটিল রূপটি 


পাঁওয়। যাঁর সেই কূপটির সমগ্রতাকে ব্যক্ত করা। এই কারণেই 
১ 


১৬২. বীন্্র-াট্যবসাহিত্যের ভূমিকা 
রবীন্দ্র-য়ানস' কথাটির তাৎপর্য খুবই ব্যাপক তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ- 
নামক, বিশেষ যুগের একটি সামাজিক ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান জ্ঞান-অনুভব 
ইচ্ছার সমগ্র সংস্কার বিরাজ করছে--তা'তে রয়েছে তার ব্যক্তিগত- 
সম্প্রদায়গত-জাতিগত--মানবজাতি-গত নানা! আবেগ-অনুভূতি, নানা 
মুহূর্তের নানা অভিজ্ঞতার স্বৃতি_নানা বাসনাবাসিত স্থৃতি 
কল্পনা, নানা ভাবনা ও প্রেরণা, এককথায়-_জ্ঞান-অনুভব-ইচ্ছার প্রতি- 
নিমেষের কাহিনী । এই চলিষুক ও বধিষু্ রবীন্দ্র-মানসের সমগ্র সন্তাটির 
পরিচয় দিতে পারলেই তবে, রবীন্ত্র-মানসের আলোচনা যোল-কলায় 
পূর্ণ হ'তে পারে । এ চেষ্টা আমি করিনি তা" আগেই বলেছি। আমি 
রবীন্্র-যানসের কয়েকটি প্রধান প্রবণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষধ করতে 
চেষ্টা করেছি এবং দেখাতে চেয়েছি--অধ্যাত্মববাদী দর্শনই মূলতঃ 
রবীন্দ্রনাথের সমস্ত ধারণার উপর প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং 
অধ্যাআুববাদী হওয়া সত্বেও রবীন্দ্রনাথ সর্ববিধ আধুনিকতার অন্পৃহাকে 
উদ্ভুত উদারতার সঙ্গে আত্মসাৎ করে নিয়েছেন 

এবার রবীন্দ্রনাথের শিল্পদর্শন-_সৌনর্যদর্শন এবং আনন্দ-দর্শন 
সম্বন্ধে দু'এক কথা ব'লে আলোচন! শেষ করছি। রবীন্ত্নাথের সমন্ত 
চিন্ত! অধ্যাত্ববাদের প্রেরণায় ও আশ্রয়ে গড়ে উঠেছে-এ কথা বার 
বার বল! হ'য়েছে। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এ 
বিষয়ে অতিআধুনিক ছুইজন চিন্তাশীল অধ্যাপকের অভিমত উদ্ধৃত 
করে বক্তব্যটি সমর্থন করানো যেতে পারে। অধ্যাপক শ্রীশশিভূষণ 
দাশগুপ্ত মহাশয় "শিল্পলিপি”-্রস্থের (১৩৫৮) একটি প্রবন্ধে লিখেছেন-- 
“অধ্যাত্ববাদই রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনের মূলে, আমার বিশ্বাস এই 
অধ্যাত্মবঃদই রবীন্ত্রণাথের শিরদর্শনের মূলে। মার্বসবাদের আরম্তই 
আঁবার এই শধ্যাত্ববাদের বিরোধিতায়, তাহার-প্রতিষ্ঠা-ভুমি জড়বাদে! 
মার্কসপন্থীয় শি্পদর্শনের মূলেও তাই রহিয়াছে একটা আপোষহীন 


. 


রীন্্মানস :. ১৬৩. 


জড়বাদ। রবীন্তরনাথের শিল্পাদর্শ এবং আধুনিত শিল্পাদর্শের ভিতরে 
যেখানে ফেটুকু বিরোধ, ভাল করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে দেখিতে পাব, 
সকল বিরোধের মূলে রহিয়াছে এ অধ্যাত্ববাদ ও জড়বাদের বিরোধ”-- 
(রবীন্্রনাথের শিল্পবোধ ও সাম্প্রতিক শির্রবোধের ন্ব)। 'রবীন্ত- 
নাথের সৌনর্য-দর্শন (১৩৬৩)- গ্রন্থের প্রণেতা অধ্যাপক শ্রীপ্রবাসজীবন 
চৌধুরী মহাশয় গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন_-“রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও 
সৌনর্য সম্বন্ধে মতামত ভারতীয় দর্শন দ্বার গ্রভাবান্থিত। তিনি 
বহস্বলেই উপনিষদের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহার কোনো মতের 
গভীরতা! সম্বন্ধে আমাদের নিশ্চিন্ত করিয়াছেন ।:........কোনে। লেখকের 
চিন্তাধারাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে হইলে তাহাঁকে মানুষের সাধারণ চিন্তা- 
ধারার পটভুমিকাতে রাখিয়াই বিচার করিতে হয়_-তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে 
দেখিলে তাঁহার সত্যন্বরূপটিকে ঠিকভাবে ধরা কঠিন হয়। রবীন্র- 
নাথের চিন্তাও ভারতীয় চিন্তার খতিহ্থের সাক্গে জড়িত। কিন্তু সেজন্ত 
তাহাকে ইউরোপীয় চিন্তা হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাও ভূল, 
কারণ রবীন্দ্রনাথের কবিমনের প্রসার শুধু ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
ছিল না, তিনি সকল দেশের সকল কালের মানুষের ভাঁব-ভাঁবনাঁকে 
আত্মসাৎ করিয়! একটি বৃহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী 'হইয়াছিলেন। যে 
দীর্শনিকগণের সহিত তাহার মতের একা ছিল তাহাদের দ্বারা তিনি 
যেমন প্রভাবাঘিত হইয়াছিলেন, তেমনই যাহাদের সহিত ভীহার মত- 

ছিল তাঁহাদের উক্তির প্রতিবাদস্গরেও রবীন্দ্রনাথ তাহাদের 
ল হত জড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহৎ বাক্তিজ তাহার সুদূর. 
বিস্তারী চেতন! ও সহান্থৃভৃতি দিয়া এমন করিয়াই বিশ্বের সকল ভাব- 
ভাবনাকে আপনার মধ্যে উপলন্ধি করিয়া তাহাদের একটি নূতন 
একো বাঁধিয়া সুষমামগ্িত করে।” নিংসনেহ_-এই ছু'টি উদ্ভৃতিই 


১৪৪... রবীন্র-নাট্য-দাহিত্যের ভূমিকা 


দার্শনিক রবীন্্রনাথকে বুঝবার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক । শির-দার্শনিক, 
রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ আলোকে প্রকাশ করবার জন্ত অধ্যাপক চৌধুরী- 
মহাশয়ের গ্রচেষ্টা-প্রবীন্দ্লাথের সৌদর্য-দর্শন” শ্রস্থধানি--খুবই 
উল্লেখযোগ্য । 

এই গ্রন্থ থেকে কিছু কিছু অংশ উদ্বত করে আমি আলোচনার 
মুধবন্ধ তৈরী করে নিতে চাই। অধ্যাপক চৌধুরী লিখেছেন--(ক) 
ধ্রবীক্রনাথের সৌনার্-দর্শনে সাধারণতঃ ছয়টি ত্বকে আমরা বারবার 
পাই--ইহারা হইতেছে জভ্য, ভুদদর, মঙ্পল, আনন্দ, প্রকাশ ও 
সাহিত্য। ইহাদের পহম্পরের মধ্যে নিগুঢ় যৌগ রহিয়াছে।” (খ) 
সত্য-সৌন্দর্যাদি ছয়টি তর ছাড়। রবীন্দ্রনাথ সৌনধ-দর্শনের তিনটি প্রধান 
সমস্তার সমাধান করিতে চেষ্ট। করিাছেন-প্রথম। সাহিত্যের আধার ও 
বিষয়বস্ত্ব লইয়া সমস্তা--উহাদের মধ্যে যথার্থ স্ধন্ধটি কি বাকি হওয়া 
_ উচিত £ দ্বিতীয়--কবির ব্যক্তিত্বের সমন্যা--উহা আছে কি না? 
তৃতীয়--ভাবের আদান-প্রদানের সপ্তাবন! লইয়! সমস্তা--উহ! কি প্রকারে 
সম্ভব হয়? (গ।[ সত্য] “রবীন্দ্র-সৌনার্য দর্শনে সত্যের স্থান অপর সব 
তত্বগুলির উদ্ধ্ব এবং তাহারা সতা দ্বারাই পরিমাপিত ।.....'রবীন্দ্রনাথ 
উপলন্ধির সত্যকেই বিশেষভাবে সত্য বলিয়াছেন এবং তাহাকে জ্ঞানের 
সত্য (যাহাকে তিনি অনেক স্থলেই তথ্য নামে অভিহিত করিয়াছেন ) 
হইতে পৃথক করিতেন। বুদ্ধি যে সতোর সন্ধান পাইয়া নিজ প্রয়োজনে 
,লাগায় তাহা আযাদের আপন হয় নাঁএবং তাহা খণ্ড সত্য হইয়। 
যাহিরেই থাকে । কিস্তুবোধি যে সত্যকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে তাহ! 
আমাদের অন্তরের বন্ধ হইয়া! একটি সমগ্রত| লাভ করে।” 

ঘে, [ সৌন্দর্ঘ] জগতের মধ্যে বেহিসাবী বাজে খরচের দিকটা 
সৌনরধ......আত্মার কার্য আত্মীয়তা! করা--ইহা হইতেই সৌনার্য তি 
ইইল.....*সৌনর্য আত্মার সহিত জড়ের যাঝখানে সেতু ।......৫কোন 


রীন্-মানস ১৬৫ 
স্বস্তর সহিত সৌনর্ষোর সম্পর্ক স্বার্থের উধ্বেঁ এক আধ্যাত্িক বন্ত' 
(অর্থাং--সৌনর্য প্রয়োজনাতীত ) পকিস্তু আধ্যাত্মিক সম্পর্ক কেবল 
মাত্র সৌন্দর্ঘ কেবলমাত্র আনন্দের সম্পর্ক)তাহ! সুবিধা-অস্থৃবিধা সধায়- 
অপচয়ের সম্পর্ক নহে।”....-**সৌন্দর্য-_বৈচিত্রের মধ্যে খীক্যের 
খা সামঞ্জন্তের উপলব্ধি ।.**...কিছুকে নিছক নিজ প্রয়োজনে না 
লাগাইয়াও তাহাকে কেবল তাহারই জন্ট (যেহেতু সে আমার আপন ) 
ভালবাসা......মুন্দরের আসন প্রয়োজন-সাধন ক্ষেত্রের উধ্রে। 

(৬)--[ আনন্দ] আনন আমাদের অস্ধপ়ের সহজাত প্র্থর্য। 
আমাদের আত্মাকে বলা হয় নিত্যশ্ুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আননান্বরূপ...***যখন 
এই আত্ম! মন বৃদ্ধি ও ইঞ্জিমাদিকে একটি এঁক্যে বাধিতে সক্ষম হয়,..... 
তখনই আত্মার স্বভাবিক আনন্দ ভোগ করে ।...*"*স্বরূপপ্রাপ্তিতেই 
আনন্দ...শ্বরূপই আননন্বরূপ। 

(চ) [মঙ্গল ]--মঙ্গল অর্থে দার্শনিক তাহাই বোঝান-_যাহা 
আমাদের নিছক প্রয়োজন সাধন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতে-... 
যথার্থ যে মঙ্গল তাহা! আমাদের প্রপ্জোজন সাধন করে এবং তাহা! সুন্দর 
--অর্থাৎ প্রয়োজন সাধনের উধ্রেও তাহার একটা অহেতুক আকর্ষণ 
আছে। নীতিপত্তিতেরা জগতের প্রয়োজনের দিক হইতে নীতি, 
উপদেশ দিয় মঙ্গল প্রচার করিতে চেষ্টা করেন এবং কবিরা মঙ্গলকে 
অনির্বচনীয় সৌনর্য-ূর্তিতে লোকের কাছে প্রকাশ করিয়া থাকেন ।”,*, 

যা যথার্থ মঙ্গল তা" সত্য এবং সুন্দর--"কেন সুন্দর ? কারণ 
মঙ্গলমত্রেরই সমস্ত জগতের সঙ্গে একট! গভীরতম সামগ্রস্ত আছে; 
সকল মানুষেব মলের সঙ্গে নিগুঢ় মিল আছে! ......মঙ্গলের মধ্যে সামঞজন 

ছাড়া আরও একটি গুণ দেখা! যায়_-তাহা এন্বর্ধা। 
:(ছ) [প্রকাশ ]'মাহষের মধ্য দিয়াই ব্রদ্ধের প্রকাশ হইতেছে । 
রি এই অনন্তস্বরূপের প্রকাশ কি করিয়া ইইতে পারে! অপরের 


১৬৬ রবান্দ্র-নাঢ্য-লাহত্যের ভামকা ূ 
সহিত মিলনে ।--“সেই মিলনের প্রেরণায় মান্য নিজেকে নানা প্রকারে 
প্রকাশ করতে থাকে 1%........শরীরের পিপাসা ছাড়া আর এক 
পিপাসাও মানুষের আছে। (বত, চিত্র, সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের 
স্বন্কে-_সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে। ভোলবার জো কী। সে 
যে অন্তরবাসী একের বেদনা । সে বলছে-_-আমাকে বাহিরে প্রকাশ 
করো, রূপে, রঙে, হরে, বাণীতে, নৃত্যে যে যেমন ক'রে পারে৷ আমার 
অবাক্ত কথাটিকে ব্যক্ত করে দাও। (সাহিত্যের পথে ) 

(জ) [সাহিত্য ] “সত্য সুন্দর ও মঙ্গলকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের 
বিষয়বন্ত বলিয়। মনে করেন। উহাদের প্রকাঁশই সাহিত্যকে সার্থকতা 
দান করে।...সাহিত্যে মানবজীবনের উপলব্ধির ইতিহাস.....*মানুযের 
উপলব্িগুলিই সাহিত্যের বিষয়বস্ত--সেখানে উচিত-অন্ুচিতের প্রশ্ন 
আসে না.-.অমুভূতির রসটুকুই নিস্বার্থ উপভোগের লক্ষ্য "*..স্থতরাধ 
লোকশিক্ষার বা নীতিশিক্ষার প্রয়োজনের সঙ্গে সাহিত্যের কোন 
_ ষোগ নেই। 
এই থড়তন্বের পরম্পর-যোগ'-সম্বন্ধে ডাঃ চৌবী । যে লোচনা 
টা শিলপ-দার্শনিক রবীন্্রনাথকে জানবার জন তা? পরিহার 7 
. জিল্তান্থ পাঠককে গ্রথধানি পড়তে অনুরোধ জানিয়ে আমি এই প্রসঙ্গের 
উপসংহার করছি। উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে__রবীন্দরনাথের 
শিরদশনকে, তাঁর পরাদর্শনের-_একবথায় ব্- বাদের_সূল সিদ্ধান্তের 

অনসিদাত্ত রূপেই গ্রহণ করতে ইবে এবৎ তা করলে দেখা যাবে__অহেতৃক 
প্রকাশ-লীলা, অহেতুক আননের প্রকাশ বা! অহেতুক প্রকাশের 
আনন-নীলা, যেমন পরমাত্মার, তেমনি জীবাত্বারও ধর্ষ। এই ধর্ম 
থেকেই শিল্পের জন্ম। শ্ই ধর্মকে অস্বীকার করলে আত্মার প্রধান | 
একটি র্বকেই__তার ছন্বরপতাকে স্বরূপ লয় তপসাকেই সত্যই 
অস্বীকার করা হবে। এক সত্যই নানারপে বিরাজ করছে। লে 





 রীন্রমাননা. ১৬৭ 


বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে জ্ঞান-ৃষ্ঠিতে, ধর্মবোধে মঙ্গলমুষ্ধিতে এবং ভাববোধে-_, 
রসমুষ্তিতে ব্যক্ত হ'চ্ছে। শিল্পে পরম সত্যের রসরপ প্রকাশিত। এই 
 রসরূপই সুন্দর রূপ। সুতরাং জ্ঞানসাধনার, ধর্মসাধনার এবং ভাব- 
সাধনার পরম কাম্য হ'চ্ছে-পরম একের স্বরূপকে লাভ করা। এই 
পরম এককে-খিনি পরম সত্য রূপে, পরম মঙ্গল রূপে এবং পরম 
স্থন্দর রূপে বিরাজ করছেন,_-খণ্ড বুদ্ধি দিয়ে পাওয়া যাবে না। তাঁকে 
পেতে হ'লে-“বোধিগ্র অখণ্ড উপলব্ধি দিয়েই পেতে হবে। বুদ্ধি- 
শক্তি দিয়ে শুধু সত্যের বিশেষকেই-_পরিচ্ছিন্ন রূপকেই পাওয়া! ষায়; 
নিবিশেষ অপরূপকে পেতে হ'লে «বোধির” উপলন্ধি আবশ্ঠক। কারণ 
সমগ্রকে, সমগ্র সত্তা দিয়ে--মর্ম দিয়ে- না পেলে সম্পূর্ণ পাওয়া হয় না। 
রবীন্দ্রনাথের নাটকে “মরমীয়?-+ধর্মের চরিত্র এবৎ অহেতুকআনন্দ-_ 
রসিক চরিত্র কল্পনার মূলে এই মর্মবাদী শিল্প-দার্শনিকের দংস্কারই সক্রিয়। 

 রবীন্্রমানসের আলোচনা এই পর্যস্তই যথেষ্ট। এই মানসের 
উৎস থেকেই রবীন্দ্রনাথের ভাব ও ভারনার নির্বর উৎসারিত হয়েছে। 
ক্তরাং এই মনের সে লিয়ে মিলিয়ে পড়লেই রবীনত্-নাটকের 
 কপ-রসের প্রন্কৃতি সহজেই বুঝা যাবে। 


ক আজ পি 


রবীন্দ্র-রচনা 
. বঙসর-কাব্য ও গাম-_নাটক নাটিকা-গল্প--উপপ্যাস -পবন্ধ-পত্রাদি 


১৮৭৬ ৮ ৮... ভঁবনমোহিনী- 
প্রতিভা 
অবসর- 

মরোজিনী 
১৮৭৮ কবিকাহিনী ৮ ৮ ৮ ৮ 
(৫ই নবেম্বর ) 
১৮৮৪ বনফুল ১ ৮ ৮৫ ৮ 
(৯৯ মার্চ) 
১৮৮১ ভগ্হদয় বাক্সিকী*প্রতিভা ৮ ১৫ যুরোপ 
( ফেব্রুয়ারী ) প্রবাসীর 
রুদ্রচণ্ড পত্র 
(২৫শেজুন) (২৫ আক্টোবর) 


১৮৮২ সন্কাসঙ্গীত  কালমৃগয়া। « ১ ৮ 
( «ই জুলাই ) (€ই ডিসেম্বর ) 


১৮৮৩ প্রভাত সঙ্গীত ৮ %. বৌঠাকুরাণীর হাট বিবিধ 
( বৈশাখ ) (১১ জানুয়ারী) প্রসঙ্গ 
১১ সেপ্টেম্বর 


১৮৮৪. ছবি ওগান নলিনী ১৮ * ৮ 
| (ফান্তল)  (১*মে) 


রবীন্দ-রচনা 


১৬৪ 


বহর কাব্য ও গান নাটক-নাটিকা গল্প উপল্টাস প্রাবনধ গ্রস্ভৃতি 


শৈশব সঙ্গীত প্রকৃতির প্রতিশোধ 


১৮৮৪ (২৯শে মে) ও শঁ 
ভানুসিধ্হ ঠাকুরের (২৯পশ এপ্রিল) 
পদাবলী 
(১লা জুলাই) 
১৮৮৫ রবিচ্ছায়া ২ 


(গান) (বৈশাখ ) 


১৮৮৪ কড়ি ও কোমল ঁ 1 4 
চি “ই নবেঙ্র । 


১৮৮৭ রা ্ + রাঁজধি 


রামমোহন রায় 

(১৮ই মার্চ) 

(আলোচনা ) 

(১৭ এগ্রল ) 
শী 


চিঠিপত্র 


(১৯ ফেব্রুয়ারী) (২ জুলাই ) 


১৮৮৮ ্ মায়ার খেলা + ঁ 


১৮৮৯ + রাজা ওরা + + 
(২৫শে শ্রাবণ) 
১৮৯০ মানসাঁ বিসর্জন ++. শী 
(১০ পৌষ ১২৯৭)  (রাজধি-অবলম্বনে ) 
২রা জো 


১৮৯১ 4 শ টি ”ঁ 


টসনা:লোচনা 
( ২৬শে মা) 


মন্ত্ি-অভিষেক 
(২ জ্যৈষ্ঠ) 


ঘুরাপধাতীর 
*. ডায়ারী 
( ৯৬ই বৈশাখ ) 


১৭০ রবীপ্্র-নাটাসাহিত্যের ভূমিকা 
 বগসর কাব্য ও গান নাটকণনাটিকা গল্প উপন্তাদ প্রবন্ধীদি 


৯১৮৯২ চিন্জাঙ্দ। শা + ঁ 
২৮শে ভার 
গোড়ায় গলদ 
(৩:ভাদ্র) 
১৮৯৩ গাঁনের বহি ঁ পা. এ যুরোপবাত্রীর 
রর ডায়ারি 
( বান্মীকি গ্রতিভা ) (২ খণ্ড) 
৮ই আশ্বিন 
১৮৯৪ সোনার তরী বিদায় অন্ভিশীপ ছ্োোট গল্প ৯ ৮৫ 
(২রা জানুয়ারী) (১৫ই ফাল্গুন) 
বিচিত্র গল্প 
( ৫ই অক্টোবর ) 
কথা চতুুয় 
( ই অকুটোবর ) 
১৮৯৫ এ ১ গল্প দশক ১ ৮ 
(৩, আগষ্ট) 
১৮৯৬ চিত্রা 4 শঁ রা 
( ফাল্তন ) মালিনী 
চৈতালি 
নদী (২২ মাঘ) 
& কার্য গ্রন্থাবলী 


( চৈত্ালি-মালিশী ) 


রবীন্দ্র-রচন! ১৭১ 
বসর কাব্য ওগান নাটক-নাটিক। গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাছি 
১৮৯৭ ১৫ বৈকুষ্ঠের খাতা + 1 পঞ্চভৃত « 


(চৈত্র) €(১৯মে) 
১৮৪৯ কণিকা ১ + ডি ক 
(৪ অগ্রহায়ণ ) 
* ১৯০০ কথা ম গল্পগুচ্চা ++ ব্াহ্মাপনিষদ 
( ১লা মাঘ ১৩৬, (১৭) (৭ মাঘ) 
কাহিনী [ ১লা আশ্বিন 
কল্পন। ১৩৪৭ ) 
(বৈশাখ ১৩০৭ ) 
হ্ষণিকা 
(২৬শে জুলাই) 
৫৯৪১ নৈবেদ্ 4 গল্প ৮ বঙ্গমন্ 
( আষাঢ় ১৩০৮) ৪ মাচ ৮ই মাঘ 
ওপনিধদ ব্র্থ 
& ( শ্রাবণ) 
বাংল! ক্রিয়াপদের 
ভালিক। 
(১৩০৮) 
১৯০৩ কাব্য-গ্রস্থ %.. কর্মফল চোখের বালি ৯ 
ৰ ৫ই এপ্রিল 
(মোহিত সেন ( ২২শে ডিসেম্বর ) 
সম্পাদিত-- | 


১৭২ 


৯১৪৪ 


১৪৪৫ 


১৪০৬ 


১৪৭৭ 


১৪৩৮ 


রবীন্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
কাধ্য ও গান নাটক-নাটিকা গল উপগ্ভাস প্রবন্ধাদি 


ক রবীন গ্রস্থাবলী ৯ ৮ উট. ০৭ 
(হিতবাদীর উপহার) 
২৯ আগষ্ট 
বাউল (গান) % ৮ ৮ »% আত্মশক্তি 
(৩৯ দেপ্টেথর ) (আশ্বিন) 
ত্বদেশ ( কবিতা) 
(২৭ সেপ্টেম্বর) 
খেয়া ৮ ৫. নৌকাডুবি ভারতবর্ষ 
১৮ই আব (২রা সেপ্টেম্বর ) ১৫ই 
ফেব্রুয়ারা 
হাম্যকৌতুক ৯ ৮ বিচিত্ত প্রবন্ধ 
( শারাড ) চাবি পৃজ 
ব্যঙ্গ কৌতুক প্রাচীন সাহিত্য 
লাহিত] 


( গ্রবন্ক-নাটা ) 


কথা এ কতিনী প্রজাপতির নির্বন্ধ« 
(১০ই সেপ্টেম্বর) ২৬ ফেব্রুয়ারী 
শারোদোতসব 
(২৭ সেপ্টেগরী। (২০ সেগেম্বর) 


শান 


(৩১ ডিসেম্বর ) 


মুকুট 


লোক সাহিত্য 
আধুনিক সাহা 

১ পটন] 
পশ্মিলণী ত 
সভাপতির 
অভিভাষণ। 
রাজা-প্রক্তা 

সমূহ 

স্বদেশ 


সমাজ 
শিক্ষা 


রষীন্-রচন। ১৭৩ 
কাব্য ওগান নাটক-নাটিক! ধল্স উপগ্াস প্রবন্ধাদি 


১৯৯৯ * চয়নিকা প্রায়শ্িন্তা ১ ৮ শবাততব* 


গান ধর্ম 

শিশ্তু বৈশাখ শান্তিনিকেতন 

(১ম-৮ম) 

বিষ্ভামাগ চরিত 

১৯১০ গীতাঞ্জলি রাজা ++. গোরা শান্তিনিকেতন 
১৯১০ ১লা ফেব্রুয়ারী ( ৯ম-১১শ) 

(৩১ শ্রাবণ ) (পৌষ) আটটিগল্প + শান্তিনিকেতন 

১৯১১ 4 শর (চন) ( ১২শ-১৩শ ) 


১৯১২ চৈতালি ডাকঘর গল্পচারিটি 4 ধর্শের অধিকার 


অচঙ্গ।য়তন 
জীবনশৃতি 
ছিন্নপত্র 
১৯১৩ রশ শ -- রে টার 
১৯১৪ মরণ টি ঠা 4 প 
উৎসর্গ 
গীতিমালা 
গাপ 
গীতালি 
ধর্মসঙ্গীত 
১৯১৫ * কাবার ১ ১ *  শান্তিনিকেন 


(ই্ডিয়ান প্রেম | (১৪শ ভাগ) 


১৭৪ 


.. কাব্য ও গান নাটক-নাটিকা গল্প 


৯৯১৬ 


১৪৯১৭ 


১৯১৮ 


১৯১৯ 


১৯২৪ 


১৪২১ 


০৪৬২ 


১১২৩ 


১৮২৪ 


১৯১৪ 


 ববীন্দ-নাট্য-নাহিতোর ভূমিকা 


বলাকা 


গলাতক! 
( অক্টোবর ) 


শিশু 
ভোলানাথ 


শশ 


শী 
পূরবী 
প্রবাহিনী (গান) 
গীঁতিচর্চ। 


উপগ্তাস প্রবন্ধা্দি 


ফাল্গুনী গল্প-সগুক ঘরে-বাইরে শান্তিনিকেতন 


গুরু 
( 'ঠলায়হন ) 
শঁ 


অরূপরতন 
(রাজা) 
ধগশোধ 


(শারদোৎদব) 


মুক্ত ধারা 


বজত্ত 
(নীতিনাটা) 
সি 
গৃহ প্রবেশ 


চতুরজ 


৮. এ+ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম - 


ন ৭ 
উট জা 
গয়গ] লঙ্বর + 
++ 
লিপিক] 
(র্ণমর্তা- + 
নাটিক অন্থ্ভূক্ত ) 
-ঁ 
7 শঁ 
সাঃ টি 
+ শঁ 


( ১৫শ-১৭শ) 
সঞ্চয় 
পরিচয় 


(২২*মাগ্) 
শা 


গাপান যাত্রী 
(শ্রাবণ) 
শু 


শিক্ষা মিলন 
(১৪ই আগষ্ট) 


০৯ 


রবীন্দ্র-রচন ১৭৫ 


কাব্য ও গান নাটক-নাটিক। গ্রল্প উপস্তাস গ্রবন্ধাদি 


১৪২৬ 


১৯২৭ 


১৯২৮ 


১৪৯২৪ 


১৪৩৭ 


১৮৩১ 


৯৯৩২ 


চরে 


মেখন 
( কবিঙাকণা ) 


মুর 


-ঁ 


বনবাণী 
গীতবিতান 

( ১২) 
* সঞ্চয়িতা 
গীপ্তবিতান (৩) 
পারশেষ 


পুনশ্চ 


চিরকুমার সভা + + + 
শোধবোধ 
নটর পুজা 
* বৃতু উৎমব 
(নাটা সংগ্রহ) 
রক্তকরবা 
ধাতুর. + + + 
( গীতিনাটা) . 
শেষরক্ষা + + শী 
( গোড়ায় গলদ) 
পরিত্রাণ যোগাযোগ যাত্রী 
(প্রাহশ্চিত ) শেষের কবি 
তপতা 
( রংজা এ রাণী) 
৯ প ভান্পিংহের 
পন্রাবলী 
নবীন রাশিয়ার 
( গাঁতিনাটা ) চিঠি 
শাপ মোচন 


কালের যাত্রা! ++ (9)809%] 
| 80 68 
061)289০0 


[000080165 


১৭৬ রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভামকা 
কাব্য ওখান নাটক-নারটিক! গন্ধ উপন্যাস প্রবন্ধাদি 
২৯৩৩ বিচিতিচা]  চগ্ডালিক। দু বোন বিশ্ববিষ্ভালয়ের রূপ 


তাসের দেশ শিক্ষার বিকিরণ 
বাঁশরী মানুষের ধর্ম 
ভারত পথিক 


রঃ | | রামমোহন রায় 
১৯৩৪ শ আবণগাথা + মাল + 


রি । গতিনাট্য) চার অধ্যায় 
১৯৩৫ শেষ সপ্তুক + + + শাখিনিকেতন 
বীথিক। 
(১ম+২য়) 
স্থর ও সঙ্গতি 
( পত্রালাপ) 
১৯৩৬ পত্রপুট চিত্রাঙদ। +.% চন 
শ্তামলী ( নৃত্যনাট)) জাপানে- 
পারন্ে 
শিক্ষার 
ধারা 
সাহিতোর 
পথে 
পাশ্চাত্য ভ্রমণ 
প্রাজনী (অভিভাষণ) 
১৯৩৭ থাপছাড় + সে 1 কালাস্তর 


ছড়ার ছবি বিশ্বপরিচয় 


রঃ বর বচনা ১৭৭ 
| কাব্য ওগা, নাটক-নাটিকা গল্প উপন্যাস প্রবন্ধাদি 
১৯৩৮ হস্ত . চগডালিকা + + পথে ও পথের প্রার্থে 


সেজাত  (নৃতানাটা) [.. পত্জধারা 
মুক্তির উপায় (মহ খু) 
বাংলা ভাষার পরিচয় 
১৯৩৯ প্রহা্িনী হাম শি... পথের সঞ্চয় 
আকাশ গ্রদীপ প্র 
গ্রবীন্্র রচনাবলী প্রসাদ 
(১ম+২়) ৰ 
১৯৪০ নবঙ্গ/তক + ডিন সঙ্গী + ছেলেবেলা 
ূ সানাই চি্রলিপি 
রোগশষায় (ছবি) 
স্চনাবলী (৩য়) 
এ (৪র্গ) 
এ (হম) 
এ (অচলিত 
সংগ্রহ) 
১৯৪১ আরোগা +. গর্পস্ল ৮ সম্ভাতার সং রন 
জন্মদিনে 
গ্রচনাবলী (৬) আশুমের 
এ (*) "রূপ ও বিকাশ 


[১৩৪৮ ২২শে ত্রাণ মৃত্যু] 
১২ ২ মহ 


৩৭ 


ছড়া শী শঁ 
শেষ লেখ! 
রচনাবলী 
( অচলিত ২৭) 
৭ (নম) 
১৪৯৪২ রবীন্দ্র ১ 
রচনাবলী (১০-১৩) 
১৯৪৩ রবীন্ত্ 
রচনা বললী-(১৪) 
এ (১৫) 
| (১৬) 


টি 
১৯৪৪ রচনাবলী (:৭, ১৮) 


১৪৪৫ ক্লিক. 


রচনাবলী” (১৯-২০) 
১৯৪৬. রচনারলী (২১-২২) 


রচনাবলী (২৩২৪) 


১৭৮ রবীন্দ-নাটাসাহিত্যের ভূমিকা 


০ 


| ১৯৪৭ সর্ধীমল। রি 


১৯৪৮ | মুক্কির উপায় টি 
রচনাবলী (২৫, ২৬) 
১৯৫৩ গীতিবিভান সর টা 
| (৩ 
১৯৫৯. বৈকামী ই 
১৯৫১ 


১৯২৪ চিঙ্বিচি্ 
ফংকলিতা। (১ম--২য) 

১৯৫৫ ংকলিতা। -- 

১৪৫৬ রং টি 


মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 


5. ক্রচনাধলী (৮ম) স্থতি 


৯ | % 


+ -_ চিঠিপন্জ 


মক ২শাতিয় 
আত্ম-পরিটয় 
সাহিত্যের স্বরূপ 


চিঠিপত্র (5) 
শপ চিঠিপত্র (£) 


2 মাত্ম। গান্ধী 


সপ (পিসি 


লাইব্রেরীর মুখ্য কণ্ঠবা 

-- বিশ্বভারতী 
শান্তিনিকেতন ব্রদ্ষচাপ্রম 
চি্রলিপি (২) 

- মমবায়নীতি 


- ইতিহাস 
বুদ্ধদেব 


রবীন-নাটোর ধার৷ 


[ নাটক ফুলের গাছ। তাহাতে ফুল ফুটে বটে, কিন্তু সেই 
সঙ দূর, কাশ শাখা রি এমন কি কীটাটি পর্য্্ত থাকা চাই 


১1 া্াকিপ্রতিভা | ১০৮৯, দেক্রারী) 
ব্সানরলাতএর প্রথম নাট্-বচনী--বাধ নাকি" প্রতিভ1 | যে বাহ-গ্রেরণার 
তাগিদে ভিণি এইনাটা রচনায় প্রবুত হন তা" কোন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা নয়) 
তা? ইচ্ছে একটি বিশ্যে আনন্দানুযানের রী --1বদজ্জন সমাগমঃসভা'র 
চাহিদা। ১২৮১ সালের ৬ই বৈশাধ এই সভা স্থাপিত হর এবংস্বাপিত হয় | 
রবীন্ধন!থছের বাড়াতেই | সভার প্রথম অধিবেশন থেকেই আাননাগুঠানের 
ব্যবস্থ কার্মনটার অন্তরক্র হয় এবং তা'তে গান এবং আবৃতি বিশেষ 
স্থান্/ভ করে। তাতে শুধু দে গীতরসের আরোজন'থাকে তা? নয়, প্রথম 
অধিবেশন জো1তিরিক্নাথ গ1কারের 'পুরুনিজখণ নাটকের উদ্দীপ নাশ" 
পূর্ব অংশ আবৃদ্ধির জগ্ত নিবাচিত করা হয়, অর্থাৎ লাটারসের পিপাসা 
মেটানোর আরোজনও কিছুট করা হয়। এই আয়েজনেরই বিশেষ 
7... পরিণতি--১৮০১ ত্ী্াবে বান্মাকি-গ্রতিভার অভিনয় 
টা সমাগম উগলক্ষ্যে বানাকি-প্রতিভার বিষযবন্থ, বিষয় 
হিসাবে খুবই উপযুক্ত! বান্মাকির কবিবলাভ শুধু তো একা ব ন্বীকিরই 
পে কথ] নয়, প্রত্যক মহাকবির কবিহলাভের গুল রহ্গ্টিও 
তা'তে ব্যক্ত হারেছে-অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে সকেভিত হ'য়েছে-প্রকাশতন্বের 
মুল রহইস্তটিও। শ্লিঙ্ঘটির মূলতন্ব বলে যদি কিছু থেকে থাকে তা! হচ্ছে 
প্রকাশতত্ব এবং তারও আগে আছে- ষ্টার হৃদয়ের অপার মমবেদন'-- 


85: লী টসাটিতোর কমিক, 
গভীর টি নিত কথায় “করণ 1” এইভাবে দেখলেই , 
, বলা ঢলে সৃষ্টির মূল উতসই হ'চ্ছে_“করুণ। |, এই করুণা 1 থেকেই জাগে 
প্রকাশের আবেগ এবৎ তারই পরিণতি দেখা খায় বিভিন্ন স্থিতি | এই 
'প্রক/শতকর'কে রবীন্দ্রনাথের আগেই কৰি ধিহারীলল, বান্মাকি-কাহি নার 
আশ্রয়ে, সারদা-মঙগল কাব্যের মধে। প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। 
সেখানেও গালের সুরে জুরে বাল্সাকির করিত্বরাভের কাছিনা বণ দেওয়া 
£য়েছে। তখনকার বিদ্বজ্জনের কাছে কৰি বিহারীলালের সারদা-মঙ্গল 
অতি আদরের এবং সঙ্গমের সামগ্রী | সুতরাং ত|র বিষয়বস্তী যে সকলেরই 
কাছে সমাদর পাবে এতে কোন ভুল নেই। তারপর নীতিপ্রাণ রবীন্ধ- 
নাথের ধাতের সঙ্গেও গতিময় লারদা-মঙ্গলের বিষয়টির বেশ বোগ আছে । 
অধিকস্ত একাধারে কাঁব্য-দর্ণন এবং গভীর জীবনদর্শন ব্যক্ত করার এমন 
সুযোগও খুব কম কাহিনীতে পাওয়া যায়। সুতরাৎ বাল্সীকি-প্রতিভার 
বিষয়বস্তাট খুব উপযুক্ত বলেই বিবেচিত হবে, এমন অনুমান করতে 
বিশেষ কষ্ট করতে হয় না। 
নাটকখানির জাতি-প্রক্কতি ও রমনিষ্পত্তি সম্বন্ধে কোন কথা বলার 
আগে, গ্রথমেই ন[ট্যের ভাববস্তুর তাৎপর্য সন্বন্ধে দু'একটা কথ। বলে 
নিতে চাই। আগেই বলেছি, যা'তে রত্ধাকর দন্ুর বালীকিতে 
রূপান্তরিত হয়া বণিত হয়েছে সেই কাহিনীতে রবীন্দ্রনাথ কাবা-দর্শন 
এবং জীবনদর্শন ব্যন্ক করার মন্ত্র একটা সুযোগ গেয়েছেন । এই ছুই দর্শনের 
তত্বের সংযোগে নাউকের 'ভাববস্থ, গঠিত হ'য়েছে। নাটকের বহিরঙ্গে 
রয়েছে-_বান্সীকির কবিতবলাভ অর্থাৎ কাব্য-দর্শন, এবং অস্ত্ররঙ্গে আছে__ 
যদিও অস্ফুটাকারে-_অপ্রক্কতিস্থ আত্মার স্বভাবহানিজনিত ক্ষয়ক্ষতির অস্ত 
গুটি বেদনা! এবংস্বভাবে-ফিরেশ্যাওয়ার আকুল আতি এবং শ্বভাব-প্রাপ্তির 
প্শান্তি। বহিরঙ্গে থে শিল্প বা কাব্যদর্শন ব্যক্ত হয়েছে তা? এই, ষে 
প্রত্যেক মহাকবি-গ্রুতিতব ুলেই রয়েছে গভীর মঘবেদন!। [ শ্বরণীয় : 


না .. ববীন্্-নাট্যের ধারা... ১৮১, 
_-(অলৌকিক আননোর ভার বিধাতা! ধাহারে দেন স্টার বন্কে বেদনা অপার): 
(ভাষ। ও ছন?)]। এই বেদনারই অপর নাম করুণা_জাগ্রত চিত্তের সপর্ণ-. 
কাতরতা। যে চিন্ব এই মহাসম্পদ থেকে বঞ্চিত, সেই তো অভিশগু-. 
অলৌকিক আননস্থ্টির যহাসৌনাগ্য থেকে বঞ্চিত। রিপুর বশীভূত 
হয়ে মানুষের অহংকার বিকৃত ইয়ে উঠে, মানুষ স্বধর্ম থোক ত্রষ্ট হয়; 
তার বুদ্ধি হয় বিরুত, দয় হয় শুফ--নিটুর। এইভাবে স্বভাবকে 
অর্থীকার ক'রে সে নিঃজাকেই নিজে বঞ্চনা কারে চলে। তারপর 
যেদিন স চিসাব-নিকাশ করত যায়) সেদিন দোখে জীবনের জঘার 
ঘরে এক মহাশন্গ পড়ে আছে! করণাহীন শুষ্-হদয়ে সমবেদনার 
স্থান নে, স্থাষ্টরও সম্থবনা নেই । তহি তে! মহাকনিপ্রতিভ। করুণাষয়ী 
সারদারট রূপাতে লাভ করা যায়। করুণাূপেই তিনি করিশচিন্তে 
আবিভূতি হন এবং কবি-চিত্তে প্রক্।াশের অপার বেদনা কৃষ্টি করেন। 
সমগ্ত স্যষ্টিরই মুলে রয়েছে আলীকিক আনন্দ প্রকাশের আবেগ। 
লক্ষ্মীর সঙ্গে বর্থাৎ আর্থিক গয়োজন মেটানোর সঙ্গে কবি-কর্ষের কোন 
সম্পর্ক নেই । কবিরা সারদার উপাসক, লক্ষীর উপাসক ন'ন। সারদা 
হচ্ছেন প্রকাশের তথ! সৌন্দর্যের অধিষ্টাত্রী দেবতা আর লক্ষ্মী হচ্ছেন-- 
এশবর্যের অধিষ্ঠাতী দেবতা-- প্রয়োজনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা । কি 
শির্নদর্শনের এই মুলতত্বটি স্ঞাতসারেই করুন আর অজ্ঞাতসারেই 
করুন-_অন্দটাকারে, এখানে ব্যক্ত করেছেন। এই ভাঁববীজ থেকেই 
পরবন্ীকালে কবির শিল্পদর্মন গড়ে উতঠডে-এ অন্ভমান একেবারে 
অমূলক নয়। | ূ 
দ্বিতীপতঃ বান্পীকি-প্রতিভা নাটকে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনিগত 
প্রধান একটি ধারণা অক্ফটাকারে প্রকাশিত হয়েছে । ধারগাটী এই__ 
বিকুত অহংকারের বশে মানব-স্বাডানকে যতোই আচ্ছন় করুক-যতো- 
ভাবেই হনন করুক, স্বভাবে প্রতিটিত হতে না পারা পর্যস্থ, তার আত্মার 


সহ ীকরনটসাহিতোর কা 


শান্তি দেই নেই] একদিন না একদিন আত্মা পরকতি্ হবেই-_. 
বে ভাবেই হোক তার ভারসামা সে রক্ষা | করবেই! মের মধ্যে 
সামগরন্ত স্থাপিত না হলে প্রতি কিছুতেই শাস্ত হাতে পারে না। 
জীবনের বড়ো ট্যাজেডি গানেই _সাসপ্স্তের মারাত্মক অভাবের 
মধ্যেই-জাগ্রত চিত্তের স্বভাব হারানোর বেদনায়, নৈরাহ্তো এবং 
অন্ত্িগভে। স্বভাবকে ফকি দেওয়ার ফাকি যেদিন ধরা পড়ে সেদিন 
বাঁজীকির মাতা আত্মা আভাদ করতে থাকে 
“জীবনের কিছু গল নাঁহ[য়। হল না গে! হল না হায় হীয় 
গহনে গহানে কত আর জমিব হা এ আঁধারে?" 
শন হদঘ আর বহিতে যে পারি নী. 
প্রকৃতির প্রতিশোধই মারাত্থুক প্রতিশোধ । সমস্থ জমার অন্ক যখন 
শন পরিণত হয়ে ঘা, তখনকার সেই শশ্গ হৃদয়ের নৈরাশ্ঠের,চাপের চেয়ে 
বড় শাস্তি আর কিছুই হতে পারে না। এই খারণাটি রবীন্দ্রনাথের 
ট্যাংচিরির সৃষ্টিতে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার ক'রে আছে । 
তৃতীয়তঃ এই নাটকে, রবীন্দ্রনাথের দর্মসাধনা বিশেষতঃ উপাঁমনা- 
₹ক্রান্ত একটা বিশেদ সংস্কার অর্থাৎ সাকার এবং শাক্ত-উপাসনা বধির 
উপর বিরাগ, পরিস্থিভি-কল্পনার মাঝ দিয়ে, স্ক্মভাবে প্রকাশ পেয়েছে! 
পাতায়নিকেরপনধে' এদং 'শক্তিপুজা, প্রবনে,শক্তি-সাধন। সম্বন্ধে রবীন্নাথ 
তার যা বক্তব্য তা বলেছেন এবং এই কথাই মনে রাখতে বলেছেন" 
দ্স্ত,র উপাল্ল দেবতা শক্তি, ঈনীর উপাঞ্জ দেবতা শক্তি, কাপালিকের 
উপান্ত দেবতা শক্তি । আরে! একটি ভাববার কথা আছে, পশুবলি বা 
নিজের রক্ষপাত, এমন কি, নরবলি স্বীকার করে মানত দেবার প্রথা 
শিপুজা প্রচলিত । (শক্িপুজা-১৩২৬)। এই জাতীর উপসনাকে 
উপাসনার ধিকৃতি বলেই রকান্ুনাথ মুন করেছেন । কারণ, প্রত ধর্ম- 
সাধনায় হিংসার স্থান--সংস্কীর্ণ মনের স্থান-তামসিক আচারণের স্থান 


রবীজ-নাট্ের ধারা ১৮৩ 


থাকতে পারে না। তীর ধারণা_ খরা অস্তরে অস্তুবে হিকুতির ও নিব | 
উপাসক, রাই নিষুর দেবতার রুদ্র উপাসনার মাঝ দিয়ে বিরত বাসনার: 
পরিসপর সাধন করতে চেষ্টা কারেন। ধর্ষসাধনাকে রা কারস 
উপায় ছিসাবেই গ্রহণ করেন। রঃ 
_.. এই সংস্কার বশেই রবীন্দ্রনাথ বানীকিকে কা লী উপাসক, রুদ্রচ্ডকে 
কাল-ভৈরবের উপাস, এবং রঘুপতিকে কালী উপাঁপক রূপে বক্সনা 
করেছেন । বালীকি-কত রাষায়াণে রদ্াকর দক্্ার কাহিনী নেই। 
রুপ্ধিবাসে বঙ্াক্কর কালী উশাসক নন । বিহারীলালর বাস্সীকিও 
কালী উপাগক নন। “কালী'-উপাসক-ব!লীকির কল্পনা রবীনুনাথের 
কল্পনা। কেন এই কল্পনা, ভা আগেই বলা হয়েছে | অবশ প্রতিমা-পৃজার 
প্রতি বিরাগ ব্াহ্ম-সন্তার মধো ভেতরে ভেভার কাজ করেছে বলেই এমন 
কল্পনা! কারেছেন কি না, সে সন্বদ্ধে হীবানা জোর করে কিছুই বল! চলে 
না। তবে একথাবলতেই হবে-_নিছক প্রতিধা বিরাগ ব'লে ব্যাখ্যা করলে 
ভুল হবে। ভূল হবে এই ক!রণেই থে রবীন্দনাথ যে উচ্চতর ধর্মদর্শনের 
স্টরে ঠাড়িয়ে এই কাজটী করেছেন কিছুতেই তাকে নিন্দা করা চালনা । 

এই নাটকেই রবীন্ত্র-মানসের আর একটি সংস্কারের বীজ লক্ষ্য যায়! 
সংস্কারট এই--প্রাণের স্পর্শেট প্রাণ জাগে । কোমলের স্পশেই কঠোর 
প্রাণে কোষলতার উৎস-মুখ অবারিত হয়-করুণার উদ্ভাপেই পাষাণ 
জদয় বিগলিত হয়--পাষাণের বাধ ভেঙ্গে যায়হদয় ভার স্বঘর্মাক ফিরে 
পায়। এই করুণার প্রতিনিধি কখান| আলে নিরুপায় করুণ বুলিক! 
রী, কখনো আসে গ্রীতিমরী কুমারী ঘুষ্ভিতে, কখনো বা আসে প্রেমময়ী 
নারী-মৃদ্ঠিতে | বাল্সীকি প্রতিভার 'বাঁলিকা' চরিত্রটি নানা রূপ নিয়ে 
রবীন্্নাথের বিভিন্ন নাটকে দেখা দিয়েছে । রুদ্রচণ্ডে এইবালিকাক্ষ 
পাওয়া বায় কুদ্র্জের কন্তা “অগিয্কা'র যধো-কিচন্ডের ভীবন সাধনার 
বিপরীত কোটির আদর্শের প্রতিনিধি হিসাবে; প্রূতির প্রতিশোধের 


3৮৪8. রবীন্তর-নাট্যসাহিতোর ভূমিকা 
: যধ্যে-প্বালিকা"র রূপে ;প্রাজা ও রাণি'র মধ্যে ইলার চরিত্রে £ বিসর্জন- 
নাটকের অপর্ণা” ্বপেপ্রক্তকরবী”্র নন্দিনীর রূপে । বিকৃতকে প্রক্কতিস্থ 
করবার জন্ক-রবীন্দ্রনাথ এই রীতি অনেকক্ষেত্রেই অবলম্বন করেছেন। 
আর একটি কথা বলে এই প্রপঙ্গের উপসংহার কর যাঁক। তৃমার 
চেতনা-সে চেতনা যত অস্পট্টই হোক--উপনয়নের পর থেকেই গায়ত্রীমন্ 
ধ্যান করার অভ্যাস থেকে, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দেয়। সমগ্র বিশ্বের 
মুলে সংস্থবূপ চিংস্বরূপ আননস্বরূপ এবং অনন্তম্বরূণ ব্রদ্ধকে দেখা এবং 
বিশ্বের সমগ্র প্রকাঁশকে আনন্দন্বরপ ব্রন্মের আননের প্রকাশ-লীলা 
স্বরূপে দেখা_-আনদ্দের ছন্দোলীলা রূপে প্রত্যক্ষ করা এই ভূমা 
চেতনারই অনিবার্ধ পরিণভি। এখাঁনে বাল্সীকির উক্তির মহ্ধ্য-_ আনন্দময় 
ছন্দোময় প্রকাশের তন্বটি, অন্ফুটাকারে হলেও, প্রকাশিত হয়েছে । 
সরন্বতীর করদণা-প্রসাদে বান্মীকির দৃষ্টিতে আনন্দের এই মহা প্রকাশের 
রূপটি প্রতিভ।ত হয়েস্ছ। বাল্সীকি এই বিরাট প্রক(শলীল। সাক্ষাৎকার 
করেছেন বলেই এরং বিশ্বের হহাচ্ছন্দে যোগ দেওয়ার আনন্দ লাভ 
করেছেন বলেই, লক্মীর-দেওয়া অনিত্য এশ্বর্যোর সুখকে উপেক্ষা করতে 
পেরেছেন। নাটকের ভাববন্ত সম্বন্ধে এক্ষেত্রে এই পর্যন্তই যথেষ্ট 
এবার মাটকখ[নির রীতি এবং জাতি সম্বন্ধে ছু'একটি বলা 
ঘাক। রবীঞ্ছনাথ লাউককে বলেছেন__্ফুলের গাছ” অর্থাৎ নাটকে 
শুধু ভাবের ফুল ফুটালেই--ভাবের ফুলের মালা গাথলেই চলবে না; 
নাটকে ভাবের ফুল ঘা ফুটবে তা" ফুটবে জীবনের কূপের গাছেই। 
জীবনবৃত্তের জন্য ঘেটুকু ভাব 'আবশ্ক বা অপেক্ষিত সেইটুকু ভাবই নাটকে 
থাকতে পারে । নিশেষ বিশেষ পরিশ্কিতিতে জীবনের যে সস্তাবা অভি- 
বাক্তি, তার মুখাপেক্ষী হ'য়েই ভাবকর্পনাকে সংযত হয়ে থাকতে হবে। 
সন্তাবোর মানা কম পড়লেও যেমন দোষ, তেমনি মাত্রা ছাড়িয়ে গেলেও 
দোষ! জীবনের রূপে উপেক্ধা করে ভাব-কল্পনা যেখানে উদ্ধাষ 


ববীন্র-ন নাট ধার | ১৮৫ 


হয়ে উঠে_ন ট্যকার ভাবের জন্তই ভাবের তানদিন্তার করতে মেতে 
উঠেন, সেখানেই যে পরিষাণে জীবনের রূপ আচ্ছয় হয় সেই পরিমাণেই 
নাটক 'দৃগ্তাকারে কাহিনী-কাব।' হয়ে উঠে। 'ভি্ুহদয়” মাট্যাকারে 
লেখা হ'লেও ই একটিখার কারনেই “কাব্য হায়ে আছে। নাটকের, 
পদবীতে উঠতে পারেনি । ভগ্রন্থরয় “কুলের মালা” হয়েছে প্কুলের গাছ” 
হ'তে পারেশি। | 
'জীবানর প্রতাক্ষ কূপ), হয়ে উঠাই নাটকের একগাত লক্ষ । এরই 
জন্তে চাই--উপথুক পরিগ্িতিক্সনা এদং সে পরিস্থিতিতে ব্যজি- 
সম্পর্কর বি১র বিশাস এবং তার মাঝ দিয়ে ভাবাভিবযক্তি তথা 
রসনিষ্পন্ডি ! প্রতোক দশক-পাঠাকর মনেই এই পের কোনননিকোম- 
কিছু ধারণ। আত্ছ। অভিজ্ঞতার তারতমোর ফলে এ ধারণার মধ্যে 
পার্থকা /দখা দি খাকে। পার্থক্য যাই থাক, ধারণা যে একট! 
থাকেই-এইটেই বড় কথ। কারণ এই ধারণা দিয়েই রূপের 
যাথাবথোর মূল্য বিচার করা সন্তু । 

নাটকে আমরা জীবনের প্রত্যক্ষকল্প রূপ চাই বলেই, কপ-বাস্তবতার 
মাধ্যাকর্ষণ-্শক্তি নাটকের ক্ষোত্র গ্রবল। প্রথার কেন্ত্রাতিগ শক্তি 
প্রকাশ-রীতিকে ছনের স্তরেই নিয়ে যাক বা স্র'লোকেই টেনে ডুলুক 
বূপ-বাস্তবতার টন কোন-ন-কোন ভাবে সেখানেও কাজ করে। এই 
রূপশ্বান্তবতার চাহিদার টানেই তো। নাটকের প্রকাশরীতি-লুরহল।ক 
থেকে ছন্দেলোকে এবং ছনোলোক থেকে গগ্ভ'লোকে নেমে আসতে 
বাধ্য হ'য়েছে। সরবাঙ্গীণ বাস্তবিকতার চাহিদার চাপেই নাটিককে 
রূপে-রসে সবভোভাবে বাস্তব ইওয়ার দিকে এগিয়ে আসতে হয়েছে । 
শুধু নিবয়বন্ততে বা্তবধর্মী হওয়াই আজ নটিকের পক্ষে যথে্ নয়, রূপ- 
ক্পনাতেও অর্থাং ঘটন-বিন্াাসে, চরিত্ব-হৃষ্টিতে, ভাঁবে-ভাষায় সব 
বিষয়েই তাঁর বাণ্তবধর্মী ই ওয়া চাই। তবেই আসবে সর্বাঙ্গীগ বাস্তবতা । 


ঁ 


বলে না। স্থৃরাং সীভি-াট্টে বা কাব্যিক ন 


১৮৪ ববীন্দ-নাটাসাঠিহোর ভূমিকা 


কিন্ত এই জাতীয় সর্বাঙ্গীণ বাস্তবতা! সব জাঁতের নাটকে পাওয়া 


খায়মা। নাটকের সাপ যেখান গঞ্ঠময় লা ভয়ে গগ্ঠময় বাঁ 
: জুরময় হয়, সেখানে বথার্থ বাচনিক বাং হবতা পাওয়া সম্ভব নয়। 


্বাাবিক অবস্থায় লেকে ঘখন কথ। বলে তখন গ্ুরে বাঁ ছনে কথা 
টো-+বাচনিক বাস্তবত! 
বা বাস্তবতার 
প্রত্যাশা রা করি না।, কিছু তাই দলে অর্থাৎ গণ্য সংলাপের 
প্রতযাশ! না থাকলেও, বাশ্রবিকতার ( এব জেক্টিভিট) প্রত্যাশা 
একেবারেই থাকে না, এ কথা বলা চলে মা। গীতি-নাট্যই হোক, 
আর কাব্যিক ন|টাই হোক, প্রকাশের মাধ্যমে নাটীর সংলাপের বিশেষ 
ধর্মটি শরবশ্ঠুই থাকা চাই । এ কথা সত্য বাটে সংলাপের স্থান খেখানে 
গান বা ছন্দোময় প্রকাঁশ-রীতি অধিকার করে-সেখনে পরিপাটি 
বাস্্ুরিকতা থাকতে পারে না, কিন্তু সমুচিত ভাবাভিব্যক্তির সম্ভাব্য রূপটি 
থকে নাপারে এমন নয়। শীতি-নাট্যে বা কাব্যিক নাঁট্যে ভারাঁভি- 
ব্যক্তির এই:সস্তাব্য নাটকীয় রূপটি আমর প্রত্যাশা করতে পারি এবং সেই 
বাপের ঘোলের মধোই বাস্তবিকতার দুধের আশ। ফেটাতে পারি। 
অতএব, নাটকীর হ'তে হ'লে সংলাপকে থে যে গুণর অধিকারী হতে 
হবে,শীতিনাট্যের সংলাপ-গানকে এবং কাব্যিক নাটোর সংলাপ 
ছানোমর বাকাকেও, সই সেই গুণের অধিকারী হ'তে হবে। গীতি- 
নাটোর গান-ধোজন] ব1 কাব্যিক নাট্ের ববি-কল্পনাব চিত্য বিচার 
করলার সময় এ কথাটি মনে রাখতেই হবে। মনে রাখিতে হবে 
ইচিভাবিচারের অন্য কোন উপার নেই। 
লালীকি-প্রভিভ1 বিশুদ্ধ একথানি গীতি-নাট্য। বিশুদ্ধ বললাম 
এই কারণে যে এর মূল নাটকীয় অংশে ঈতি ছাঁড়া অন্ত কোনরূপ অর্থাৎ 
পদ্ভ ব! গদ্য সংলাপ নেই। শুধু সরন্বতীর শেব উক্তিটি পদ্যে গ্রধিত 


খযথাবথ বাপ পাওিয়। সন্তু নয় বলেই, তাতে 
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: রবীন্্রনাট্যের ধারা. ১৮৭ 
এবং আবুত্ির জগ্ে রচিত। নাটিকাঁথ!নি রদীুন।ণের প্রথম নাট্যরচনা 
এবং অপরিস্ফুট রচনা। বাল্মীকির ভাবদন্থের এবং ভাবাস্তরের রূপটি | 
তেমন গভীর রেখায় ফুটে উত্টেনি। তবে উঠস্ত মল পন্তনেই চেনা 

যায_কধির কল্পনা-শক্কির সন্ভবনাটি এখানেই বেশ টের পাওয়া যায় 
করুণ রাগিণীর প্রভাব বর্ণনা করতে কবি করনা কারাছেন-, 
“অধীর হইয়া সিন্ধু কাদিবে টরণতা 
চারিদিকে দিগ্বধু আবুল শয়দ-জতল। 
মাথার উপরে ভোর কীদিবে সই তারা 
অমনি গলিয়া গিয় হইবে আশার ধারাশএ কল্পনা 
'অবশাই উদার কল্পন]। 
কবির দ্বিতীর নাটারচন - রুদ্র” (১৮৮১, ৯৫শে জুন )। 
রুদ্রচণ্ড নাটিকা সপ্গন্দে কোন কথা বলার আগে নাটকাকাবে-লিখিত- 
কাব্য “ভগুহদয়'কে (২৩ জন--১৮৮১) নাটকের তালিকা থেকে 
বাদ দেওয়ার জন্ সামান্য একটু টৈকিয়ৎ দিরে মেওয়া দরকার! 
অবশ্ঠ কৈফিযং দেওয়ার কোন প্রয়োজনই ছিল ন।| কারণ কবি নিজেই 
ভগ্রহাদয়কে কাঁবোর পৎক্কিতে স্থান দিরে গেছেন এবং কেউ যাতে রূপ 
দেখেই ভুল না করে সে বিষয়েও সতর্ক করে গেছেন। কিন্ত আমরা 
যার! রূপ দেখে ভুলতে অভান্ত তারা কলির “নাটকাকারে কাব্য লিখিত 
হইয়াছে'-:এ সতর্কবাণী মানতে চাইনি কেউ কেউ *ভগ্রন্ৃদয়"-কে 
গীতি-নাট্যের পৎক্কিতে স্থান কর দিয়েছেন । কেউ কেউ নটিগভাস- 
রূপে তকে বিচার করতে চেষ্টা করেছেন কবির রসবোধের গপর 
স্কা রেখেই আমি "ফুলের ভোড়।কে “কুলের গছিগ বলতে অনিচ্ছুক | 
কবির কথাই ঠিক-ভগ্রহাদর গুধু আকুতিডেই নাটক, প্রকৃতিতে কাব্য। 
টক্ষি-প্রতাক্তি'রীতি এবঘ উপস্থাপনার প্রস্যক্ষকরত্ব (8776600685 ) 
দৃক তথা নাটকের আভাস থাক! সন্কেও, ভগ্রন্ধদয় কাব্য । সর্দি” 


১৮৮ রবীন্্-লাটাসাহিত্যের ভূমিকা... 
স্থলে দত কথাটা বসালেও এই সিদ্ধান্তের ইতরবিশেষ হওয়ার কোন 
সম্ভাবনা নেই। 

কেন ইতরবিশেষ হবে না--এ প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক | পূর্বপক্ষ 
থেকে বলা ধেতে পারে-নাটকে যেমন হয় তেমনি ছর্বদয়েও উক্তি- 
প্রহ্নাকি-রীতি অবলঞ্থনে কাহিনী বচন! কর! হয়েছে । পাত্র-পাত্রীরা কবিত্ব 
পূর্ণ পঞ্ঠে, কখনও কখনও গানের সাইথো, মনের ভাব ব্যক্ত করেছে এবং 
 পাত্রপাতদের ারম্পরিক সম্পর্কেণ ঘাত-প্রতিঘাতে তাদের জীবনে বিশেষ 
বিশেষ পরিণতি দেখা দিয়েছে । তারপর, ছনো লেখা হয়েছে বলেও 
নাটক বলতে আগগি করাল চলর না । গ্রীসের পচন নাটকগুলি, 
এলিজবেখীয় যুগের বিখ্যাত নাউকখুপি-এমন কি বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার 
শেকস্পীয়রের নাটক গুলি ধর্মতঃ কাব্যিক নাটক। সুতরাৎ ভগ্রহদয়কে ও 
নাটক ন! বলার হেতু কি? 

এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণভাবে একটু আগেই দেওয়। হয়েছে । নাটককে 
ফুলের গাছ” কেন বলা হযেছে ও” ব্যাখ্যা কার বলতে গিয়েই সমস্যার 
কেন্জ্রধিনদূর ওপর আলোকপাত কর! হয়েছে। বলা বাহুল্য হলেও 
বলার দরকার--প্রশণটির সস্থেেবজনক উন্তুর পাওরা তখনই সম্ভব হবে 
যখন নাটকীরত্বের এবং কাব্যিকত্ের রা অবস্থিতির ক্নুপটি 
সুলিদিষ্টভাবে জান। ঘাবে। কাব্যিকতা। কোন মাত্রা ছাঁড়ালে অন।টকীয় 


. হয়ে পড়ে-এই প্রশ্নের সুমী মাংস! ন। করা পথন্ত, উক্ত প্রশ্নের খাটি উত্তর 


দেওয়া যাবে না। সমস্তার আসল জড় এইখানেই । এই প্রসঙ্গেই 
উল্লেখ করা যেতে পারে-এপ্রশ্নটি নিয়ে কম জল ঘোল! করা হয়নি 
সমা:লাচকর! (কুইলবার্ণ, এবারকোপ্থি, উইলিয়াম আচার, টি, এস, এলিয়ট 
প্রমুখ পর্িতরা) অনেকেই সমন্তার সমাধান করবার জন্ক যথাসাধ্য 
করেছেন। একফিকে আছেন-স্থইনবার্ণ, এবারকোস্থি প্রমুখ ব্যক্তি, 
যাদের মতে নাটককে কাব্য হ'তে হবে? অন্তদ্দিকে বিপরীত পক্ষে 


রবীন্র-নাটোর ধারা. ১৮৯ 
আছেন উইলিয়াম আর্চার-ধার ধারণাকে কাব্য থাকলে 
চলবে না--নাটক ও কাব্য সাহিত্যের ছুই ভিন্ন জাতি। কাব্যের 
সংস্পর্শে নাটকের জাতিচাতি ঘটে। টি, এস, এলিয়ট মহাশয় এ 
বিষয়ে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, আমার মনে হয়) হদনুসারেই 
সমাধানের গথে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে। 'পোষেটিক ডাছা 
সম্পর্কে আলোচনা করবার প্রসঙ্গে, তিনি শেকদ্পীয়রের 'কাবাক নাটক" 
এবং নিজের কাব্যিক নাটকের তুলনা করে দেখিয়েছেন শেকস্পীয়র 
অনেক বড় নাট্যকার এই কারণেই থে, কাব্য গ নটিকের পূর্ণ সাক 
উার নাটকে ব্যক্ত হয়েছে; তিনি কাব্যকে পর্যাকশানেশর বাহন করতে 
সক্ষম হয়েছেন এবং বেখানেই ১6৮০" শেষ হায়োছে তার কাৰিকভা'ও 
সেখানে শেষ হয়েছে । এপিরট মহাশাঘর মতি-নাটকে কাব্যিকত। 
তখনই দোঁধারহ ঘখন ৭১৫৮০৮কে অতিক্রম করে “কাব্য আপন 


বিভূতি বা বাহাছরি দেখাতে চায়। কারোর স্বমঠিমা প্রদর্শনের মনোভাব 


ধেখানে ব্যাপকভাবে অনাটকীয মাজান প্রকাশ পায়, সেখানেই নাটক, 
কক্ষটযুত হয়ে অ-দৃশ্যকাব্যের ক্ষে প্রবেশ করে এই সুত্র প্রয়োগ 
করেই কাব্যিক ন/টকের নাটকীয় বিচার করতে হবে। | 

নাটারচনার সংলাপ ছন্দোবদ্ধ ভাষায় লেখা হলেও এবং পার 
পাত্রীর উক্তিতে করিকল্পনার অবকাশ থাকলেও, সেই রচনা ন[টক হ'তে 
পারে-এ কথা ধেমন শ্বীকার্য ; তখনি স্্ীকার্ধ এই কথাটিও-নাটকাকারে 
কাব্য এবং “কাব্যিক নাটকের মধ্যে আকৃতিগত একা থাকলেও 
প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে। পার্থক্য এই--“নাটকাকারে কাব্য"-_জাতীয় ৃ 
রচনায়, কবিকর্ীনা ১০৮০ অপেক্ষা নিজেকে জাহির করতেই বেশীমন্তর 
থাকে, আর কাব্যিক নাটকে-_কবি-কল্পনা ৪৫/:০0-এর অনুগত থাকে, 
0000-কে অক্ষত রেখে টুকু কর! সম্ভব ততটুকুই নয 
জাহির করে। 





১৯০... রবীন্দ্র-নাটন [হিতোর ভুমিকা! 


ূ এই কথা। মনে রাখতেই হবে_না টক, হচ্ছে_পক তথা 13, 
শী গারো 00080 0 115. 1-20010৮ ॥ এই রপারোপ 
* যত শা 10- রি এর কাছাকাছি গৌঁছায়_যত ক্রিয়াণল জীবস্তকল্প 
.... বসার মায় দৃষ্টি রে, তত তা' অভিনেষ়্ তথা নাটকীয় হয়। শেষপর্বস্ত 
নত অভিনেরত্বই তো নাটকের বৈশেধিক লক্ষণ। উদ্তি- ্রত্যুকিরীতি 
হাতের আপাত, লক্ষণ মাত্র। তের প্রক্কত লক্ষণ--অভিনেয়্। টি 
_ ঘেরচনার নানাবস্ান্তরাত্ুক জীবনের উপস্থাপিত রূপটি আর্গিক-বাঁচিক- 


_. আইহীর্ষ-সান্ধিক অভিনয়ের ভেতর দিয়ে অনুকরণ ক'রে দর্শকচিত্তে 


_ অভিপ্রেত রূপরস স্যষটি করার সুযোগ আছে, সেই রচনাই প্রকৃত দৃষ্ঠ বা 
অভিনেয়। এ ছাড়া অভিনেরত্বের আর কোন লক্ষণ নেই। আর 
যেহেতু অভিনেয়ত্বই নাটকীয়ত্ব, নাটকীরঘ্বেরও ভিন্ন কোন লক্ষণ থাঁকতে 
পারে না। 

এখানেই প্রন উঠতে পারে-অভিনেয়ত্বের মাজা কি সুনির্দিভাবে 
(ধে দেওয়া সম্ভব? একটা উক্তি কত কাব্যিক হ'লে বা কত দীর্ঘ হ'লে 
'অভিনেয় ভবে না--এর মাত্রা কি বেধে দেওয়া যায়? এর উত্তরে এই 
কথাই বলা যায়-_স্ুনিদ্দিষ্ট বলতে যা" বোঝায় তেমনভাবে মাত্র! বেঁধে 
দেওয়! সস্ভব না হ'লেও মোটামুটি একট! মাত্রা অবশ্ঠই স্বীকার্য। কারণ তা, 
না করলে নাটকীয় অন[টকীয় বলে কোন সমস্তাই তো উপস্থিত হয় না। 
এখন, মাত্রা দি একটা থাকেই, প্রশ্ন হবে, কি দিয়ে সেই মাত্র! নিরূণিত 
হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের উপর সব নির্ভর করছে। উত্তর এই- 
ভাবেই দিতে হবে--জীবনের মাত্রা জীবন-বোধ ছাড়া আর কোন কিছু 
দিয়ে নিকূপিত করী যেতে পারে নী সুতরাং পা্রপাত্রীর সম্পর্কে ও 
আচরণে জীবনের প্রত্যক্ষ রূপ ফুটে উঠছে কি না--উপস্থাপন! জীবস্তুব 
হচ্ছে কি' না, মাত্রা-নিরূপণে এই বিচারই একমাত্র গতি। এই বিচার- 
আপেক্ষিকত৷ মুক্ত নয় বটে, কিন্তু এ ছাড়া বিচারের ভিন্ন উপায়ও নেই। 


নাটোর ধারা ূ ২. হারা ৯৯১ 


এইভাবে একটা সৃত্র করা বেতে পারে. নর কপ তা এবং 
বা নাকী ইয় তখনই যখন পাবর-পারীর পারম্পন্রিক সম্পর্ক ও আচরগস্- 
কাক, মানসিক বাচনিক--রবধিধ আচরণ, স্বাভাবিক ৭' সন্তাব্য কাপর 
সীমার মধো আবন্ধ থাকে এবং সেই আচরণ দরশকডিত্তে জদবরধ্ান,. 
না কৌ হল উদ্দীপিত রেখে অভি প্রেত রসপরিণতি সৃষ্ট করতে কষা হয়) 
| এই শ্ত্র দিরেই না [টকীয় নাটকীয় নিচার করতে হবে। 

কিন্তু এই স্তর ঠিকভাবে প্রয়োগ করা খুবই কঠিল কাজ। কুকের 
ধারণ! ও প্রয়োগ একটু এদিক-ওদিক হলেই, কত গগ্ডাগ!ল হতে | 
. -. হতে পারে, “কুদ্রচগ্" নাটিকা সমালোচনার দৃষ্টান্ত থেকেই তা? বুঝ! ঘেতে 
পারে। দৃশ্ঠকাব্যকে শ্রধু 'কাব্য' বলা বা “নাউকাকারে কাব্য বলা" 
টগাএঞাকে 10108680180 বলা, আসাল নিন্দাই করা। পরোক্ষভাবে 
এই কথাই বলা-_দৃশ্তকাব্য লিখতে যিনি ধু কাব্য লেখেন বা নাউকাকারে 
কাব্য লেখেন, তিনি নাটক লিতেই নেন না। ভাল কাব্য হয়েছে 
বলে যত গ্রশংসাই তাঁর করা হোক) সে প্রশংসা ব্যাজস্তিমাজই-- 
স্তুতিচ্ছলে নিন্দা। বান্তবিক "নটকাঁকারে কাব্য বচন] করাই কাহার 
নাট্িকগ্রতিভার বৈশিষ্টা”-+এ কথা বলাআর আর রবীন্দ্রনাথকে নাট্যকার 
না বল', প্রার একই কথা৷ নয় কি? রবীন্দ্রনাথ 'নাউক' লিখেছেন, ন 
প্নাটকাঁকারে কাব্য” লিখে [ছেন--এই সমন্তার সমাধান কর! রবীন 
নাটিক-সমালোচকের একটি মৌলিক কর্তব্য এবং অবস্ঠপালনীয় দারিত্ব। 
এই সস্তার সন্তোষজনক সমাধান না ঘট ্ কচ না্টিকা সহ 
একপ মন্তব্য পাওয়া খর _-দনাটিকা ছাপ থাকা সঙ্গ কদ্রচগড গাথ! 

কাবেরাই সগোঁত এবং ইহাই রবীন্ুনাথের শেষ গাথা কাব্য” (বাঙ্ছালা 
সাহিত্যের ইতিহাস--্রন্নকুমার সেন )। “রদ্রচণ্ডের ভুমিকা সুচিত্রিত, 
তাহাতে নাটকীয় গুণ আছে। তরু কুচ নাটক নয, কাব্য।” 
্রি)। প্রায় এই ধরণেরই ব্য পাওয়া মায় শ্রীযুক্ত আশুতোষ 


১৯২ রবীন্দর-নাটাসাহিক্ট্ের ভূমিকা | 
গট্াচা্য মহাশয়ের বাংলা নটাসাগিত্যযের ইতিহাস গ্রন্থে। নীতিনাট্য 

শব্দটিকে একটু ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করতে চেয়ে তিনি লিখেছেন _ 

রুদচও নাটিকাই রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথমরচিত নীতিনাট্য বলিয়া ধরিয়া 


লইতে পারা যায়। প্রক্কতপক্ষে ইহা একটি ক্ষুদ্র কাব্য ....+ রঃ আগ্চো- 
পান্ত ছন্দোবন্ধ ঝখোপকথন ছারাই পূর্ণ। সেইজন্য ইহার আভ্যন্তরীণ 


 প্রাশনস্ত্ব কাব্যের উপাদানে গঠিত হইলেও বাহাতঃ ইহা 1 নাটকের 
লঙ্ষণাক্রাস্ত।” এসব যে খুবই গোলমেলে কথা তা'তে সনদে নেই। 
কিন্তু কাব্যের ও নাটকের সম্পর্ক বা সীমাতরথ। ঠিকভাবে নির্ধারণ ন। 
কর! পর্যন্ত এই গোলমাল থাকবেই । 
যাহোক অভিনেয়ত্বকে নাটকীয়ন্বের বা নাটাধন্মর মুখা লক্ষণ 
করলে, এ কথ! স্বীকার করতেই হবে--কুদ্রচণ্ড নাটিকায় যথেষ্ট মাত্রায় 
নাট্যধয আছে এবং গেই হিসাবে কদ্রচগ্ড নাট্য-জাতিরই অন্তর্গত। 


[ভবে জাতির মধ্যেও তো প্রজাতি ভাগ আঁডে-উপজাতি আছে। 


রুদ্রচগড “কাব্যিক নাটক'-প্রজাতির অন্তরুক্ত। নাটক হিসাবে ভার 
দৌষগ্ বাই থাক-_কান্যিক নাটক" ভাড়ী একে আর কিছুই বলা 
যায় না। | 

রুদ্রচ্ড মাটিক] রবীন্দ্রনাথের প্রথম ট্রাত টি-রসাস্মক নাটা রন! | 
ট্যাজেডির যে ধাঁরণাটিকে এখানে ব্যক্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে তাতে 
বেশ অভিনবত্ব আছে । বাহাতঃ রচনাটি '্রতিচিংসা-প্রবু্তির ট্রযাজেডি” 
(ট্র্যাজেডি অফ রিভেঞী) বটে, কিন্তু এই বাহা কূপটির সঙ্গে মানব-আত্ম।র 
মহতী বিনষ্টির গভীর ব্যগ্চনা মিশে আছে। 

একটা “অহম্" জীবাত্মার স্বধর্মকে নিজিত করে ভার সমস্ত সত্তাকে 
প্রতিহিংসা প্রধুতির সেবায়, নিযুক্ত করেছে--বিক্ৃতির উপাসনায় তার 
সন্ত দেহ-মন অর্পণ করেছে-_সসন্ত বৃত্তি বিসর্জন দিয়ে একটা! প্রবৃত্তির 
_ কেন্রুবিনদুর গুপর অহৎকে স্বাপিত করেছে। প্রতিহিৎসাই তার ধ্যান, 


রবীন্দর-নাট্যের ধারা টব 


 প্রতিহিসাই তার জ্ঞান। লেহনমায়া-মমভাকে সে মন থেকে মুছে 


ফেলে দিয়েছে। হৃদয়কে শুষ্ক কঠোর করে তুলছে । ভার ধ্মণী * 


একমাত্র প্রতিহিংসার তীত্র উত্তেজনার প্রবাঁহই কামনা করে। তার সমস্ত 
জীবন-রসে প্রতিহিৎসার ললিকণিকা ছাড়ী যেন আর কিছুই নেই। 


. প্রতিহিংসার উদ্ভেজনাই তার সঙ্জীবনী-শক্তি। প্রতিহিংসাই জীবন, 


প্রতিহিংসার অভাবেই মৃতা। প্রতিঠিংসাই তার সর্বস্থ । এই প্রতিহিংসা" 
স্বস্ব 'অইংএর লক্ষা থেকে প্রতিহিংসার পাত্রকে ঘেদিন কেউ ছিনিয়ে নিয়ে 
বায়, সে দিন তার সমস্ত জীবনের 'আকাশ জ্োতিঃশূনয যহাশুন্ে পরিণত 
হয়ে বায়, তার সমস্ত বাক্তিত্ব শুতে পরিণত হয় এবং ভার 
সমস্ত উন্তেন! জিয়ার অভাবে শেষ পর্যন্ত নিজের নুকই প্রতিক্রিয়া 
হয় আঘাত হানে । স্বভাবকে বঞ্চনা করার মহতী বিনষ্টির বেদনাকে, শ্হা 
প্রাণের শন-জালাহক মুত্র শীতল স্পর্শে নির্ধাপিত করা ছাড়! আর কোন 
উপাঘই তার থাকে না। বিকৃতিবশে এরা শুধু দে নিজের জীধনেই 
শোচনীয় পরিণতি সৃষ্টি করে তা" নয়, অনেক নিরপরাধ জাবনকেও 
শোচনীর পরিণতির আবভেপ্র মধ্যে টেনে নিয়ে যায় । কুদ্রচণ্ডের জীবনেও 
এই পরিণতি ঘটেছে । 

এই ভাববস্তকেই রবীন্দ্রনাথ রুদ্রচগড নার্টিকার কাহিনীর রূপে 
অন্গদান করেছেন। তবে অঙ্গরচল! অর্থাৎ কাহিনী-পরিকল্পনা এবং 
রসনিষ্পন্তি সন্তোষজনক মাত্রায় পৌছতে পারে নি-এক কথায় 
অপরিস্ফুট। কাহিনী কল্পনায় রয়েছে রোমাঞ্চগলভ কাল্পনিকতা এবং 
ভাবের অভিব্যক্িতে রয়েছে অপরিণত উপলব্ধি এ্ং শস্থাভাৰিকত) | 

ভব অভিব্যক্তির দিক দিয়ে যত ক্রটিই থাক, এ কথা শ্বীকার 
করতেই হবে-_খুব অল্প বয়সেই, রবীন্দ্রনাথের মস্তিক্ধে গভীর ট্র্যাজেডির 
ধারণ স্পষ্ট আকার নিয়েই দেখা দিয়েছে। যেখান থেকেই তিনি প্রেরণা 
পেকে থাকুন বা যার কাছ থেকেই জীবন-রহন্তের পাঠ নিয়ে থাকুন, 

১৩ 


১৯৪ রবীন্্র-নাট্যা-সাহিত্যের ভূমিকা 
বনফুলের কদি বা 'কবি-কাহিনীর কবি, জীবনের রূপ আঁকতে গিয়ে যে 
জীবনরহ্শ্থের গভীর প্রদেশে প্রবেশ করেছেন সে বিষয়ে কোন সানেহ 
লেই। প্রথম থেকেই কনির সবুর উচু পর্দায় বাধা-কবির দৃষ্টি 
অন্তলেকের অর্থাৎ আগ্রার ট্যাজেডির কেন্দ্রে নিবদ্ধ। 
তৃততীয় নাটা--কালমৃগয়াঁ( ৫ই ডিসেম্বর ১৮৮২) 
বাল্ীকি প্রতিভার মন্তাইি কালমুগয়া! একখানি গীতি-নাট্য এবং 

একই উপলক্ষে অর্থাৎ বিদ্জ্জন সমাগম? সম্মিলন উপলক্ষে অভিনীত 
শীতি-নাট্য চিসাবে কালমুগয়! বালীকি-প্রতিভার চেয়েও বিশ্ুদ্ধতর 
“সুরে নাটিকা" বং গীতিনাটয। প্রথম দৃশ্তের প্রারস্ত থেকে শেষ দৃশ্ঠের 
যরনিকাপাত পর্যন্ত গান ভাঁড় কোন সংলাগ নেই। এই নাট্য সম্বন্ধ 
রবীন্দ্রনাথ জীবন পৃদ্ভিত লিখেছেল-প্বালীকি প্রতিভার গান সঙ্থঙ্ক 
এই নূতন গল্থায় টি বোধ করিয়া এই শ্রেণীর আরো একটা গীতি 
নাট্য লিখিয়াছিলাম। তাহার নাম কালমুগয়া। দশরথ কর্তৃক 
অন্ধমুনির পুত্রবধ তাহার নাটা-বিষয়। তেতলার ছাদে ষ্টেজ খাটাইয়া 
ইহা অভিনয় হইযাছিল--ইহার করুণ রসে শ্রোভার। অত্যন্ত বিচলিত 
হইয়াছিলেন। পরে এই গীতিনাট্যের অনেকটা অংশ বাঙ্সীকি-প্রতিভার 
সঙ্গে মিশাইয়। দিয়াছিলাম বলিয়া ইহা] গ্রস্থাবলীর মধ্যে প্রকাশিত হয় 
নাই।” বাইরের পরিচয় এই পর্যন্তই যথেষ্ট। 

নাটিকাথানি করুণ রসাত্মক। রঙ্নিপ্পত্তি সন্তোষজনক মাত্রায় 
ঘটেছে, তার প্রমাণও আছে--"ইহার করুণ রসে শ্রোতারা অত্যন্ত 
বিচলিত হইয়াছিলেন 1” তবে শ্থুরে কথা'কে হীরা কথা বলে মনে 
করতে গ্রস্ত থাকবেন নী, তাদেয় কাছে সংবেদনার মাত্রী নিশ্চয়ই 
খুব বে্ী হবে না। নাট্য মূল্য ঘাই থাক, নাটিকাধানির চরিত্র-কল্পনার 
মধ্যে উল্লেখযোগা কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে | বনদেবীগণ, লীলা এবং 
অন্ধমুনি এই ভিনটি চরিত্রে রবীন্্র-মানসের কয়েকটি সংস্কার প্রতিফলিত 


 রবীন্্-নাট্যের ধারা ১৯৫ 
হয়েছে। বনদেবীগণ চরিত্র হিসাবে শ্রীক-কোরাসের বাংলা সংস্করণ 
হলেও, তার। প্রককতির অস্তরাত্না-প্রকৃতির জগৎ ও মামুষের জগতের 
যধ্যে যে মিগুড় যোগ ররেছে। সেই যৌগেরঠ সংকেত। মাসুম 
তো শুধু পিভামাতারই আদতরর ধন নয়, সে বিশেষ একটি পরিবারের 
_ কোলেই জন্মগ্রহণ করে না, সে প্রক্কতির কোলে-সমাজেরও কোলে 
জন্মগ্রহণ করে তাই প্রক্কতির সাঙ্গ সে ঘেখন হৃদয়ের যোগে যুক্ত 
হয়ে থাকে, তিঘনি যুক্ত থাকে সমাজের সঙ্গে-দশের হাদয়ের সঙ্গে । 
এখানে প্রকৃঘ্ধির প্রতিনিধি--বনাদেবীগণ আর সমাজপ্রকৃতির প্রতিনিধি 
-অহেতুক প্রীতিনাধুধের প্রতিনিধি "লীলা" । এই প্লীলা*রই হৃদয়- 
মার্ধধু ডাকঘরে 'মুধতয়ে দেখা দিয়েছে || বনদেখী বা লীলা শুধু 
তত্বই নয় রসেরও পরিপাক | এদরই হদয়তন্ত্রীতে অগ্ুরণিত হয়ে 
অন্ধমুনির পুত্রশাকের আতনাদ শিশ্বজনীন ব্যাপ্তি লাভ করেছ" 
থকের শোক বিশ্বের শোকে 09590 0107015886এ পরিণত হরেছে। 
অন্গমুনি ঘেষন একমার পুছের পিতা তেঘনি মুনিও বটেন। একমাস 
পুত্রর অপঘ1ত মৃত্যু তীর পিড-স্তাকে খত বিঙ্ষুক্ধই করুক, শেষ পর্যস্ত 
মুনির স্থিতধী-দষ্টিই জরী হঃয়েছ- মৃত্যুকে তিনি ভূবার আলোকে দেখে 
বীতশোক হয়েছেন । | 
(৪) চতুর্থ নাট্যরচনা-প্রকৃতির প্রতিশোধ? (২৯শে এপ্রিল 
১৮৮৪) 
এই মাটকের প্রেরণী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করার আগে) যে-সব মন্তব্য 
আগে করা হয়েছে তাদের একটু উল্লেখ করা ধেতে পারে। ্বাদীন 
মন্তব্য ধারা করেছেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম এবখ তা? বলাই 
বাছুল্য। এ সম্বন্ধে অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের এবং শ্বরৎ কির নিজের 
মন্তব্যই সকলে উদ্ধৃত কারে আসছেন যে-কোন সমালোচনার বই 
খুললেই এই উদ্টৃতিগুলি পাওয়া যাবে। রবিরশ্ি-গ্রন্থে আবিস্তক উদ্ভৃতি- 


১৯৬ রবীন্্র-নাটযসাহিত্যের ভূমিকা ৷ 


গুলি সংগ্রহ ক'রে দেওয়া আছে। শঁতরাং উদ্ধৃত উদ্ধৃতি জড়ো ক'রে 
গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করে লাভ মেই। যেটুকু মা-হঃলে-নয়, আমি 
শুধু সেইটুকুই এখানে তুলে নিয়ে আমার আলোচনার পটভূমি তৈরী 
ক/রে নিচ্ছি। স্ুদমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী মহাশয় লিখেছেন-- 
"এক সময়ে যে কবির সহিত প্রকৃতির বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, আপনার মধ্যে 
আপনি অবরুদ্ধ হইয়া তিনি বেদন| পাইতেছিলেন, সেইটা কাটিয়া গিয়া 
পুনরায় বিশ্বের আনন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হইবার আঁত্মকাহিনীর এক 
অংশ এই নাটকের মধ্যে আছে।” এই মন্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় কবির 
নিজের এই উক্তির যধ্যে--“আমার নিজের প্রথম জীবনে আমি যেমন 
একদিন আমার অন্তরের একট।| অনির্দেষ্ততাময় অন্ধকার গুহার মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া বাহিরের সহজ অধিকারটি হারাইয়া বসিযাছিলাম 
অবশেষে সেই বাহির হইতেই একটি মনোহর আলোক হৃদয়ের মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া আমাকে প্রকৃতির সঙ্গে পরিপূর্ণ করিয়া মিলাইয়া দিল-+ 
এই প্রকৃতির প্রতিশোধেও সেই ইতিহাসটিই একটু অন্থরকম করিয়া 
লিখিত হইয়াছে।” ( জীবনস্থৃতি ) 
অন্তরের অনির্দেশ্ঠতামর় অন্ধকার গুহা” থেকে নিক্মমণের তথা- 
মুক্তির প্রেরণা থেকে প্রকতির প্রতিশোধ' রচিত হ'য়েছে, এ কথায় সায় 
দেওয়ার আগে-'অস্তরের অনির্দেশ্ততাময়' অন্ধকার গুহায় প্রবেশ ও 
নিক্ষমণ সম্বন্ধে দুএকটি কথা জেনে নেওয়া দরকার । ১৮৭৮ হ্ীষ্টাবে 
প্রকাশিত কিবি-কাহিনী' কাব্যের যধো, কবি-আত্মার-+যানবাত্বারও 
বটে-যে ইতিহাস--18107 91 ৪011" বণনা কর হ য়েছে, তা; তেই দেখ! 
যায় অনিদের্ঠিতাময় অন্ধকার গুহায় প্রবেশ ও নিগ্ষুমণের বিষয় প্রথম 
উপস্থাপিত “য়েছে। এখানেই কৰি উপলব্ধি করছেন--“5611-68919:01 
86৫10810”--এ শাস্তি নেই, আপনার তাখ-তু £খের কু গভীর মধ্যে 
আবদ্ধ থেকে মানব-হুদয়ের স্বস্তি মেই-_বিশ্বপ্রেমের অপার করণীয় জয় 


পখাশ্র-নাচ্যের ধারা ১৭৯ 
পরিপূর্ণ না হওয়া পর্যস্ত--“সমস্ত ধরার তরে নয়নের জল” না ফেল 
পারা পর্যন্ত মাঁনবন্ৃদয়ের বিশ্রাম নেই, মানবাত্মার পূর্ণ স্বস্তি ও শা 
নেই। প্রকৃতিকে উপেক্ষা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই--এ 
ধারণার সুত্রাপত এখানেই । কবি নিসর্গকে ছেড়ে মানব-হৃদয়ে প্রস 
হয়েছেন, আবার মানব-হৃদয়কে ছেড়ে মনের শৃন্যত। পূর্ণ করার জ 
নিরুদ্দেশ-ঘাত্রা করেছেন ; এতে তিনি বিশ্ব-প্রকৃতিকে যেমন হাপিগ্নেছে 
তেমনি মানব-প্ররুতিকে অর্থাৎ নলিনীকেও হারিয়েছেন এবং প্রকৃতি 
হাতে শান্তি পেয়েছেন । প্রর্ততি-প্রেম ও মানবপ্রেম বিশ্বপ্রেমের অনুভূষি 
সাঁথে অবিনাভাবে যুক্ত হয়েই কবির আত্মার শান্তি ফিরে এসেছে । ক 
কাহিনীতে, কবি-চিত্তের বিশেষ ও নিধিশেষ কামনার ছন্ এবং সমাধানে 
যে রুপটি ব্যক্ত হ*য়েছে, তা" কবির ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি কি: 
সে কথাটাও একটু ভেবে দেখা দরকার। কবির এই ভাব কতট! তা 
নিজের অন্তরের সহজ পরিণতি আর কতটা--শেখানো বা গড়ে 
পাওয়া, তাও বিচার্ধ্য । 
যে ভাব এখানে ব্যক্ত হয়েছে তা কবির সহজ উপলব্ধি হ'তে 
পারে না-_-এ কথা যেমন অশ্রদ্ধেয়, তেমনি এ কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচা 
ক'রে দেখা দরকার-_-ইংলগ্ের রোমান্টিক কৰি ওয়ার্ডসওয়ার্থের “একস 
কারশাঁন” শেলীর “এলাসটর” এবং কীটসের “এগ্ডিমিয়নগ্প্রড়ৃতি কৰি 
কাহিনী-বিষয়ক কবিতা থেকে--(যে কবিতায় 1360: 01 7০6610 ৪০৮] 
বগিত হয়েছে তা থেকে ১ এই "অনির্দেশ্টিতামফ অন্ধক'ব গুহায় গ্রুবে 
ও নিক্ষমাণর ধাঁরণী। সংক্রীমিত হ'ঘ়েছে কি না, আমাদের কবি তত্তা 
ভাঁবিত হয়েছেন কি না । আমার মনে হয়, “কবি-কাহিনী? নামই 
ঘেখন, তেমনি বণ্িত বিষয়েও উল্লিখিভলীম্ কবিদের কাব্যের প্র 
যথেষ্ট রয়েছে । শ্রী সব কবিতার ভাবাদর্শে ই পকবি-কীহিনীক্গ র 
হয়েছে এটা মিথ্যা অনুমান নয়। এধানে, বিশেষতঃ টা চিত্তের সমন 





আবেগে মান প্রথম ধাবিত হয় । কিন্ত মানব- -ছাদয় গু প্রক্তিকে নিয়ে 
স্ু্ট থাকতে পারে না--ছায়ের রদ পেতে নে উৎসুক হয়ে উঠে। বিশেষ 


ব্যক্তির সু সয়ে প্রেম পেয়ে তার প্রেমের পিপাসা মিটতে চায় না 


কষুত্রপ্রেম তার শ্হ্যতা ঘুচ ঘুচাতে পারে না। প্রেমের ভূমাঁকে না পেলে তার 
বস্তি নেই, শাস্তি নেই। কিন্তু এানেই ভূমাকে পাওয়া নিয়েই ঘটে 
প্রমাদ। তুম! যে নিবিশেষ নয়, ভূমাকে চাওয়া যে শৃন্ের সাধনা নয়, 
খণ্ডের সমবায়েই যে অথও--অন্লকে নিয়েই যে ভূমা--এই কথাই তুলে যায়। 
ভূমাকে পাওয়ার আবেগ যেখানেই বিশেষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নৈর্ব্যক্তিক 
আবেগমাত্রে পর্যবসিত হয়--আত্মা তার অবলম্বন হারিয়ে ফেলে--এবং 
তখনই অনির্দেষ্ঠতাময় অন্ধকার গুহায় প্রবেশ করে_-জগৎ ও জীবনের 
ওপর তার যে সহজ অধিকার সেই অধিকার হারিয়ে বসে। যে দুটি 
শুধু বিশেষকে নিয়েই মন্ত, সেও যেমন বিকৃত, তেখনি যে দৃষ্টি নিবিশেষ 
আদর্শকে খুঁজতে বেরিয়ে “বিশেষ-শূন্য শূন্ত নিয়ে মন্ত থাকে, সে দৃষ্টিও 
বিরৃত। যে দৃষ্টি শুধু “বিশেষের” গণ্ভীতেই আবদ্ধ সে যেমন অন্ধকার 
গুহায় বাস করে, তেমনি যে দৃষ্টি বিশেষবজিত নিবিশেষকে চায়, সেও 
প্অনির্দেস্ঠতাময় অন্ধকার গুহায়” বাস করে। মুক্ত দৃষ্টি তারই ঘিনি 
নিবিশেষকে বিশেষের মধ্যে এবং বিশেষকে নিবিশেষের আলোকে 
দেখেন। প্রকৃতির বিশেষ 'ও নিবিশেষ প্রবণতাকে, ৮৪] 31868] এর 
প্রবণতাকে এক নিবিরোধ সন্বন্কের মধ্যে ধরতে না পারলে, প্রকৃতির 
হাতে শাস্তি পেতেই হবে। কবি-কাহিনীতে, কবি-আত্মায় বিশেষ 


(জঞ]) এবং নিধিশেষ (17971 )-এর দ্বন্দ এবং তার সমাধান দেখানে। 


ই'য়েছে। ধআইডিয়াল*হীন “রিয়েল-এর সেবা অথবা “রিয়েল'-শূ্ 


: “আইডিয়াল'-এর সেবা__দ্'টোই মিথ্যা। 


স্থাপিত হ'লেও, জীবন-তৃষ্ারই তীব্র লট প্রকা শিত হয়েছে। জীবনের 


অর্মমূলে আছে বাসনা- প্রেমের আবেগ । প্রকৃতির রূপের দিকেই এই 





নু রঃ ২ হি)  এউশোধ' না নী নখ নি 
রে  বলেজে-ট অগ্ঘরকম করিয়া লিখিত হা ৮ গ্তরকমটুকু 
এই যে প্রক্কতির প্রতিশোধ-মাটকে জীবনের: শালার 
বিকৃত্তিকে উপস্থাপ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। | 
৫1 নলিনী ( ১৮৮৪) ৃ 
“রবীন্দ্রনাথের বয়স অন্থপাতে তাহার কল্পনা ও বোঁধশক্তি অত্যন্ত 
প্রথর ছিল, ইংরেজিতে যাহাকে বলে "790০০1008 01" তিনি ছিলেন 
তাই”_শ্রীমুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের এই মস্তব্যটি 
আশা করি সকলেই সত্য ব'লে স্বীকার করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও 
অবশ্ঠ স্বীকার করবেন--রবীন্তরনাথের পারিবারিক পরিবেশ এবং শিক্ষা- 
দীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটু বিশেষত্ব ছিল যা” সাধারণ পরি- 
বারের ছেলের ভাগ্যে কমই জোটে। বীধা-ধর! লেখাপড়ার পথ থেকে 
রবীন্দ্রনাথ সরে ঠীড়িয়েছিলেন, এ কথা যেমন সকলেরই জানা, 
তেমনি এ কথাও আজ আর অজানা নেই ঘে জ্ঞানচন্দু ভট্টাচার্যের 
মতো! গৃহশিক্ষকদের হাত ধরে রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প বয়সেই 
ইউরোপীয় ও ভারতীয় কবিকল্পনার অন্দরমহল প্রবেশ করেছিলেন । 
ফলে, কালিদাসের ও শেকসগীররের নাটকের এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীট্স 
প্রমুখ রোঘা্টিক কবিদের কাব্যের সঙ্গে অতি অল্পবয়সেই তাঁর পরিচয় 
ঘটেছিল। এই পরিচয়ের প্রভাব কবিজীবনে কতখানি--তা' নিয়ে 
বিশেষ আলোচনা আজপর্যন্ত না হ'লেও, এ কথা অবশ্যই ্ কর! 
যেতে পারে যে এই কবি-আত্মার অতৃপ্ভি-তৃষ্ণা নিয়ে ওয়ার্ডসওয়ার্থ শেলী 
 কীটুস যে ধরণের কাব্য রচনা করেছিলেন অনেকটা তাঁরই ধাঁচে 
রবীন্দ্রনাথের “কবি-কাহিনী” রচিত হ'রেছিল এবং উদ্নিখিত রোমা- 
টিক কবিদের অঞ্জন-শলাকার স্পর্শে তার চোখে আত্মার অর অতৃপ্তি 
বেদনার রূপটি ফুটে উঠেছিল। নিজের কল্পনাপ্রবণ কৰি-স্বাস্্া দিয়ে 
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টিক ভালবাসে, দয় দিবে ভালবাসতে জানে! না।  নলিনীর রি 
.. সংস্পর্শে এসে কবি নীরবে প্রেমের উকান্তিকতা ও মাধূ্ধ উপলগ্কি 
করতে গারে। কিন্তু এই তল. বুঝতে য়ে মযয় যায় তা? মুন্ললার ৃ রর 
টি জীবনীশক্তিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলে। অস্তিশয্যায় কবির সনে মুরলার ১ 
মিলন হয়। বাসর-শধযা ও চিতা-শয্যা একাকার হয়ে ষায়। অনিলের রর 
তুল ভাউতে ভাঙতে ললিতাও মৃত্যুর কোলে সারিতা সিহত জন্য 
ব্যাকুল হয়। 

| 'নলিনী'র ওপরেও প্রতি প্রতিশোধ নিতে ছাঁড়ে না। যে 
কূপের শোভা দিয়ে একদিন সে ভ্রমরদের আকর্ষণ করতো, সে রূপ- 
যৌবন আজ শ্রকিয়ে আসছে । একদিন যাদের সে উপেক্ষা করে 
বিদায় করেছে, তাদেরই উপেক্ষা আজ ফিরে এনে আঘাত করছে 
দ্বিগুণ আঘাতে । কবির সঙ্গে হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার খেলা খেলতে 
খেলতে সে হৃদর হারিয়েছে, কিন্তু সে কনিও ফিরে গেছে নিজের ঘরে 
মুরলার নীরব প্রেমের মন্দিরে। সবাই ঘর বেধেছে) ঘরে ফিরে গেছে 
সেই শুধু একা ও উপেক্ষিতা। প্রেমিকার অধিকার/জননীর অধিকার 
নিজের হাতেই সে বিসর্জন দিয়েছে-_স্বখাত সলিলেই সে ডূবেছে। 
নলিনীর ট্র্যাজেডি খুবই মর্ধৃম্পর্শী। 

'নলিনী'-নাটিকাঁয় আমর! যে নলিনীকে পাই তাঁর প্রর্কৃতি কবি- 
কাহিনীর নলিনীর এবং ভ্র-হাদয়ের মুরজা ও ললিতার ধাতু দিয়ে 
গড়া। নলিনী বাঁলিক1। কিন্তু নীরদকে সে! একান্তভাবেই ভালবাসে । তার 
ভালবাসায় কোন চপলতা বা লালসার ছলাকলা হাবভাব নেই। ভাল- 
বাস! প্রীকান্তিক ও সুগভীর বলেই অতিষ্কির গোপন-আত্মনিবেদনেই 
তার একমাত্র অভিব্যক্তি ঘটে। বুক ফাটলেও নীরদের কাছে তার 
মুখ ফোটে নাঁ। যাঁকে সে সরবান্ঞকরণে চায় শুধু তার কাছেই সে 
সহজভাবে কথা বলতে পারে না। আর সবার কাছেই সে সপ্রতিভ । 
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. নবীনের সঙ্গ হাদি তামাসায় সে কত না সহজ, কত না ধর) ক্ত্ি যে 
... ্লীরদ একটু হাসির, একট ্রিযনস্তারণের কাাল, তার কাছে মে সক্কোচে- 
. অবগুটিত। তাই শেষপর্যস্ত নীরদ বালিকা-হৃদয়ের নীরব প্রেমকে টু 
প্রেমের অভাব যনে করে এবং দুরে চলে যায়। অশান্ত শ্রাস্ত হৃদয়ের 
আশ্রয় খুঁজে পায় সে নীরজার মধ্যে। নীরজা ভগ্র-হৃদয়ের নলিনী 
. নয়, সে মমতামদী, ম্নেহময়ী-সে. মমতা করেই ভাল থাকে, ন্নেহ 
দিতেই ভাঁলবাসে। সে করুণাঁময়ী। নীরজার ধুর করুণার আশ্রয়ে 
থেকেও মীরদ নলিনীকে ভুলতে পারে না,-মন থেকে বিষাদ মুছে 
ফেলতে পারে না। তা? সত্বেও নীরজা নীরদকে ভালবাসে। শুধু নীরদের 
শাস্তির মুখ চেয়েই নীরদের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনধারা মিশিয়ে 
দেয়। শীরজাকে নিয়ে নীরদ দেশে ফিরে আসে । “্নলিনীর উদ্ভানে 
বসাস্থোংসবে” নীরদ ও নীরজা উপস্থিত হরে দেখে দুঃখের আগুনে 
পুড়ে পুড়ে নলিনীর দেহ শেষ ই'র এসেছে। মীরজ] নলিনীর বিরহ 
ছঃখ-তপন্তা দেখে চোখের জল পালাতে পারে না, নিজের জীবন 
দিয়েই নীরদ ও নলিনীর খিলন-সেতু রচনা করে-সুমর্ নীরজা 
পরস্পরের হাতে হাত সমর্পণ' ক'রে বিদায় গ্রহণ করে। নলিনী মৃত 
নীরজাকে আলিঙ্গন ক'রে কেঁদে উঠে__পআমিও আঁর বেশীদিন থাকব 
নী আমিও শীগগির তোর কাছে যাচ্ছি।” নীরজা তার নিজের 
বিবাহ প্রসঙ্গে যে কথ! বলেছিল-_সে কথা মিথ্যে শয়_-বাসরঘর শ্বশানের 
ওপরেই গড়া । নীরদ-নলিনীর বাসরঘরও শ্শানের ওপার গড়া নয় কি? 
মক বিষাদগ্রস্ত এই মিলন--বিয়োগান্ত পরিণতির বেদনাই বহন করে। 
এবৎ তা” করে বলেই ট্র্যাজেডি-রসাত্বক । 
তবে ছয়টি দৃষ্তের এই গপ্ভ নাটকখানি রসের হিসাবে রোমার্টিক 
র্যাজেডি_ শ্রেণীর অন্তভূক্ত হ'লেও, টযাজেডি-নাটকের বে পরিষাণ 
রূপ-বাস্তবিকতার গুরুত্ব থাক আবস্তক, সেই পরিমাণ গুরুত্ব এর নেই। 
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যে কারণে রবীন্দ্রনাথ নাটককে “ফুলের গাছ” বলেছেন, সেই কারণেরই 
গাছ-হ'রে-উঠারই অভাব ঘটেছে। প্রকৃত গাছ হ'তে গেলে মূলের 
যতখানি মাটির ভিতরে ছড়িয়ে থাক! উচিত, পাব্র-পাত্রীর! এখানে পরি- 
বেশের সঙ্গে ততখানি জড়িয়ে নেই। ফলে রোমাঞ্চের আলহীগরাই 
এখানে বিরাঁজিত। দেহে-আতআায় রচনাটি 'রোমাঞ্চএর পর্যায়েই রঙে 
গেছে। 


৬। মায়ার খেলা (১৮৮৮) 


সথীসমিতির চাহিদায়-বিশেষ ক'রে শ্রীমতী সরলা রায়ের ( ডক্টর 
প্রসন্ন কুমার রায্নের পত্রী) অন্থরোধে “মায়ার খেলা? নাটিকা রচিত। 
. এই নাটিকার বৈশিষ্ট্য সনবন্ধে কবির নিজের ন্তব্য_-প্ভাহাতে নাট্য 
ৃ মুখ্য নহে, শ্ীতই মুখ্য। বাল্সীকিপ্রতিভা ও কালমৃগয়া যেমন গানের 
: স্প্রে নাট্যের মালা মায়ার খেলা” তেমনি নাট্যের স্তরে গানের মালা। 
ঘটনাক্রোতের "পরে তাহার নির্ভর নহে, জদরাবেগই তাহার প্রধান 
উপকরণ” । বলা বাহুল্য, নাটক বলতে সাধারণতঃ যে-জাতীয় রচনা 
বুঝায় এ সে জোতীয় রচনা! নয়। এ যেন নাঁটকেরই এক আদিম রূপ-- 
এমন অতীতকালের রূপ যখন গানের ভাষার গণ্ডতীর মধ্যেই নাটক 
 আবদ্ধ। এই ধরণের নাটককে “নাটকের অতীত নিয়ে নতুন পরীক্ষা! 
ধলা চলে। “নাট্যের স্তরে গানের মালাকে প্রকৃত নাটক বল! চলে - 
কি না-_অবশ্থই বিচার্য বিবয় । 

আর একটা বিচার্য বিষয়-.প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথের 
একটি কথা :__«আখার পূর্বরচিত একটি অকিঞ্িংকর গ্য-নাটিকার সহিত 
এই গ্রন্থের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। পাঠকেরা ইহাকে তাহার সংশোধন- 
স্বরূপে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব ।” এ বথা ঠিক বটে ঘে অকিক্িংকর 
গগ্ভ-নাটিক। “নলিনী”র সঙ্গে কিকিং সাদগ্ত আছে--অর্থাৎ িলিসী' ডে, -ঞ 
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যেমন প্রেমতৃক্টায় নায়ক মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে ক্লান্ত হঃয়েছে 
এবং বাসনা-বহ্ছি নিবিয়েই প্রেমের যথার্থ মূল্য বুঝতে পেরেছে, এখানেও 
তেমনি “প্রেম-মরীঠিকা+-র পেছনে ছুটে ছুটে শ্রান্তক্লান্ত নায়ক অমর 
প্রেমিকা শান্তার কাছে ফিরে এসেছে এবং তার প্রেমের মধ্যেই প্রেমের 
কাগগন্ধহীন রূপটি উপলব্ধি করেছে। কিন্তু “মায়ার খেলা"কে 'নলিনী” 
নাটকের সংশোধন হিসাবে গ্রহণ করতে বল! ঠিক হয়েছে কি? প্রথমতঃ 
রীতির দিক দিয়ে “নলিনী” "মায়ার থেলা'র চেয়ে আধুনিক বা প্রচলিত 
নাট্য-রীতির বেশী কাছাকান্ছি। দ্বিতীয়তঃ, মায়ার খেলার সাথে নগ্ন 
দয় কাব্যের সাদৃশ্ঠই বেশী। ভ্রহদয্নের মুরলাই, মায়ার খেলার 
 "শাস্তা' হয়েছে, ভগনহদয়ের “কবি' ( কবি-কাহিনীর করি ও) মারার. 
খেলার "অমর" হ'য়েছে। ভগহদয়ের “্নলিনীগ_মায়ার খেলার দা 
হয়ে দেখা দিয়েছে; উভয়ের কাহিনী গ্রার একরকম। | 

যাই হোক, “ভগ্রহৃদয়ের এবং “নলিনী'র সুর যেমন টযাজেডির 
সুরের সঙ্গে বাধা, “মায়ার খেলা"র স্থুরটির রেশও করুণ। শান্তা | ছাড়া 
আর সকলেই মায়ার ছলনায় ন্ুখ-মরীচিকার পিছনে ছুটে ছুটে সুখ- 
শান্তি বিসর্জন দির়েছে-+অনন্ত প্রেমের সন্ধানে নিরুদ্দেশ যাত্রায় দিগ- 
দিগন্ত ছুটোছুটি ক'রে জীবনের দিনগুলি ক্ষয় করে ফেলেছে। মনের 
মানৃবকে মনের মধ্যে না পেলে, বিশ্বে আর কোথাও তাকে পাওয়া যায় 
নং-এই কথাটাই মায়ার ছলনায় মানব জানে নাঁ। ভাই--মায়া- 
কুমারীগণের কথাই সত্য-- ্‌ 

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না, 
--গুধু সুখ চলে যায়। 
এমনি মায়ার ছলনা ১ 
"এর! ভূলে যার, কারে ছেড়ে কারে চায়। | 





৮%5%8৬.০১৪৪৮৪৪$89$8৫৩3১৬৮৮$৯উ%৬র$$$ ?৩ 


২০৬. রী টিতে ভুমিকা 

তাই এত হায় হায়। 

*--প্রেমে সখ দুখ তুলে তবে স্থুখ পায়। 

মায়ার নী মানষ-"্যাহা! চার তাহা ভুল করে চায় যাহা 
পায় তাহা চায় না”__“মিড সামার নাইটদ্‌ ড্রিম-এর স্বপ্নের মতো! 
মোহের ঘোরে-_.কারে ছেড়ে কারে চায়? । 

আত্মার অন্তনিহিত এই তৃষ্ণা থেকে ধেখানে জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট 
হরে যায়,-চিরজীবনের তৃষ্ঠায় জীবন যেখানে কেঁদে কেঁদে মরে 
অনির্দেন্ঠ আবেগে মরীচিকার পেছনে ছুটে ছুটে জীবন ক্ষয় করে ফেলে, 
সেখানে বে ট্যাজেডির-রূপ পাওয়া যায়, তাকে আধ্যাত্মিক ট্যাজেডির 
রূপ বলা চলে । এ সব ক্ষেত্রে, জুলিয়াস ব্যাব মহাশয়ের ভাষায় বলা যায়__ 
[18810 ৫0118 15 006 ৪0008], 16 5 00. ঠ79 00206121, 0009৭ 
01755109] 6098 15 60 ৪০) 1017966”1 ণচিরজীবনে'র তৃষ্চার-- 
মধোই এ সব ক্ষেত্রে ট্যাজেডির বীজ নিহিত। এর মূল কারণ 
মানষের--501188]0--ঘাকে বলা হ'য়েছেশ7195800, ৯1] ৪2 
920306101) 80৮100 60৫68111 60 869 1119 10165 60৪] 1618010108111)8 
800 8150 60 1901 00 01911086100 60810 605 সা0019 01 1119) থা, 
13. ন৪গটলিখিত 09 [8:56৪6 01 10905 (1956) থেকে উদ্ধৃত রঃ 

এ খুবই উল্লেখযোগ্য কথা যে, প্রথম থেকেই রবীন্দ্রনাথের দির 

কাছে আধ্যাত্মিক সন্কটের ট্র্যাজেডির রূপটি খুব স্পষ্ট আকারে ধর 
 দিয়েছে। উল্লিখিত রচনাুলিতে রূপ-রসের ত্রুটি আছে_এ খুবই সত্য 
কথা, কিন্তু এও সত্য-ত্রটি যতই থাঁক, ভাবের গভীরতা এবং কল্পনা! 
কুশলতার পবিচরও তাদের মধ্যে যথেষ্ট আছে। এই সব নাটকের 
মধ্যে, রবীন্রনাথ কোন কোন স্থলে অপূর্ণ আত্মার ভূমার তৃষ্ণার__ 
চিরজীবনের তৃষ্ণার--ট্র্যাজেডি, এবং কোন কোন স্থুলে প্রেমতৃষ্ণার 
ট্াজডি রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন. অগ্ঠদিকে অর্থাৎ জীবানর রস- 


আনার ধারা... ৯০৭ 


রূপের মাঝ দিয়ে জীবনভাষ্য রচন। করতে গিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে শান্তি, 

(প্রেম, সুখ ও মুক্তি সম্বন্ধে তার যে ধারণা, সেই দার্শনিক উপলম্ধিকেও 
প্রকাশ বা প্রচার করেছেন। বাসনা ও বিবেকের মধ্যে- প্রবৃত্তির ও 
নিবুত্ির মধ্যে, বিশেষের এবং নিবিশেষের চাহিদার মধ্যে সামঙনত স্থাপিত 
না হ'লে, জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়_জীবনে একচন্ষু গতির 

ফলে শোচনীয় পরিণতি দেখা দেয়, এই সত্যটি রবীন্দ্রনাথ অতি অল্প 
বয়সেই জেনেছিলেন--উপলব্ধিও ৪ স্বভাবে! অতিরিচ্যতে | 
আত্মা স্বভাববশেই আপন সঞন্ভার সমগ্রতী দাবী করে-জ্ান-প্রেন- 
কর্ম সব বৃত্তির সামঞ্পূর্ণ চি কামনা করে। শুধুজানে, 
শু প্রেমে, শুধু কর্ষে আত্মার স্বস্তি নেই, যুক্তিও নেই। বিবেক-বিধুকত 
বাসনা ভোগের অন্ধ আবেগে বিষয়ের তৃষ্গ্রয় পাগল হয়ে বনে বনে 
ফেরে। বাসনা-বিষুক্ত বিবেক হৃদয়হীন শুষ্ক আচার-বিচারে আত্মক্ষয়ের 
সাধনায়, শূন্ঠের সাধনায় মেতে উঠে। উভয়েই যোহগ্রস্ত। মোহের 
অবসান না ঘটলে মুক্তি নেই এবং মুক্তি না আসলে শান্তি নেই, স্বস্তি 
নেই। স্বভাবে অবস্থান না করা পর্যন্ত'"আত্মার মধ্যে নিধিরোধ 
সামগ্রস্ত না ঘটা পর্যস্ত, মুক্তি অসম্ভব। নিবিরোধ সামগ্রস্ত তখনই আসে 
যখন জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বাসনায় বিশেষ-নিবিশেষের দ্বান্দের অবসান 
'ঘটে। বিশেষের মধ্যে নিধিশেষকে এবং নিবিশেষের মধ্যে বিশেষকে 
উপলব্ধি করতে পারলেই এই দ্বন্দের অবসান হয়। এই উপলদ্ধির পথে 
প্রবল অন্তরায় কাম ও মোহ। সম্মোহ সামঞ্জন্তের বিরোধী । মোহের 
স্বভাবই এই যে পে কামনার বিষয়কে, তার সমস্ত সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে এনে, ভোগের মুখের মধ্যে পুরে নিতে চায়। যত প্রান্তিক 
কামনা তত উগ্র সন্মোই এবং তত অনিবার্য তার গরিতিগুলি__যোহ 
থেকে সৃতি নম, বাতি € থেকে বুদ্ধিনাশ এবং লাশ থেকে নাশ রঃ 


২০৮ রবান্দ্র-নাট/সাহিত্যের ভূমিকা 


রাজ। ও রাণী ( ১৮৮৯) 

রাজা ও রাণী-নাটকে মোহগ্রন্ত প্রেম-তৃষ্ণার ট্র্যাজেডির 
রূপকেই একটু নতুন ও জটিল আকারে প্রকাশ করা হয়েছে। নতুন 
আকার বলছি এই কারণে যে এই নাটকের পাত্র-পাত্রীরা | পুবর্তী ৃ 
নাটকের পান্রপাত্রী অপেক্ষা একটু কম আকাশঙ্থ এবং, এখানকার ৃ 
উট. যাজেডির মধ্যে পাত্রপাত্রীর সমাজ-সন্ত। অপেক্ষাক্কত বেশী স্থান ডে ; 
রয়েছে ; অর্থাৎ যে ছ্বন্ছের ফলে এখানে ট াজেডি ঘটেছে, সেই দবন্টির ৃ 
 একপক্ষে রয়েছে রাজা বিক্রমদেবের অন্ধ জৈবিক প্রবৃদ্ধি, অগপক্ষে 
 রয়েছেরাণী সুমিত্রার মনোজৈবিক প্রবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি অর্থাৎ সেই 
 কল্যাণবোধ--মনুঘত্রচেতনী,যা' যানুষকে শুধু জৈবিক বাসনার সমষ্টি 
বলে মনে করতে পারে না, যা” মানুষকে শুধু জীব মনে না ক'রে, মন্ুয্ু- 
সমাজের একজন বলেই স্বীকার করে এবং তা” করে বলেই সমস্থ 
দায়িত্ব পালন করার ভেতর দিয়ে মানুষের যে কল্যাণময় সামাজিক রূপ 
প্রকাশ পায় সেই সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্বের মহিমান্বিত রূপটিকেই দেখতে চায়-: 
যা' সম্পূর্ণতার ভাবাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েই বিশেষকে উপলন্ধি 
করতে চায়-_বিশেষকে ভালবাসে সেই পরিমাণেই যে পরিমাণে বিশেষ 
তার ভাবাদর্শকে পরিতৃপ্ত করে। প্রাণধর্ম ও মনোধর্ষ নিরে যানবাজ্মার 
যে সমগ্রাতা, মান্বমকে এ সেই সমগ্রতার আসনে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়। 

রাজা-রাণীর দ্বন্দ এবং ট্যাজেডির বীজ এই ধর্মবিরোধের মধ্যেই 
নিহিত। রাজা প্রজার সঙ্গে যোগ হারিঘ্বে রাঁজধর্ম থেকে তথা 
মনোধর্ম থেকে নিজেকে বিচ্যুত করেছেন, এককথার জীবধর্মের সংকীর্ণ 
কামনার গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে সম্কুচিত করে ফেলেছেন । রাজ-বিক্রমের 
মহিমা ভূল্বে বিক্রমদেব মদনোৎসবে মত্ত হয়েছেন--কামদেবের পূজায় 

শান্মনিয়োগ করেছেন। রাজা যোহগ্রস্ত বলেই কর্তব্য তাঁর কাছে 
কারাগার-্ানপীড়া আর “সকল কর্তব্য চেয়ে প্রেম গুরুতর । 





রব নার ধারা ২২৫ 
কি রা নী মিত্র তার রানাকে ভুলে ্ কেবলমাত্র কানন 
সততার মধ্যে নিজেকে সমকুচিত করে আনতে পারেননি। প্রজার, সে 
(তথা দশের কল্যাণের সঙ্গেযে যোগে তার ্যকিস্বের পূর্ণতা মহিমা, সো 
ধোঁগ নষ্ট ক'রে, সেই. মহিযাকে ধর্ব ক'রে, হুমিত্রা, রাজার, যে 
নিজেকে জৈবিক কামনার গোপন অন্তঃপুরে আবদ্ধ ক'রে রাখেননি 
তিনি “স্তরে প্রেয়সী” এবৎ “বাহিরে মহিষী' হয়েই আপন সমগ্রতা € 
| মর্যাদা উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এই মহত্ব- শিখরে রাজা উঠতে 
পারেননি বলেই) রাজা তাকে পেয়েও পননি-__রাজ। | ও রানীর মধ্যে 
মিলন ঘটতে পারেনি। এই মোহত্রস্ত রাজাকে মোহমুক্ত করতে গিয়ে 
রাণী অগত্যা! রাজ-অন্তঃপুর থেকে অন্তঠিত হন এবং নিজেই নিজেকে 
নির্বাসিত করেন--নিজের স্তুখশ! [াস্তি বিসর্জন দেন-_-এককথায়, আত্মত্যাগ 
করেন। কিন্ত রাজাকে প্রক্কৃতিস্থ করতে গিয়ে রাণী য়ে উপায় অবলম্বন 
চরেন, তা'তে রাজা এক যোহ ধেঝে মুক্ত হয়ে আর এক মোহের মধ্যে 
গরে পড়েন। কাম-যোহ সংগ্রাম- -মোহে পরিণত হয়। এরকাস্তিক 
কামের সন্মোহ ব্যাহত হয়ে প্রচণ্ড হিংসার উ- স্তজন|য়--দুদ্ধের উন্মাদনায় 
রিণত হয়। রাজা প্রেমের অমৃতের অভাব শক্তির সরা পান করে মেটাতে ৃ 
রিয়া হয়ে উঠেন। ক্রোধের সন্মোহে রাজার স্বৃতিবিভ্রম ঘটে, 
দ্বিনাশ হয়। রাজ-মহিমার উপর যেই ছায়াপাঁত করতে আন্মুক, তার 
স্তার নেই। হোক নাকেন সেরাণী, হো'ক ন! কেন সে রাণীর | 
আতা কুমারসেন। প্রচণ্ড অভিমানে রাজ-সত্তাকে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়ে 
| বিজমদে নযুসত্তাকে হারিয়ে বসেন। নানা, সততার সামগ্্ে 
ব্যকিস্বের যে সমগ্রতা, তা? ভর মধ্যে কিছুতেই আসছে না। দ্ধ ভাল 

না লাগলেও যুদ্ধের উত্তেজনা দিয়ে অবসাদ পূরণ করে করে রন য্বায়। 


রঃ এমনি এক মুগর্তে, সংঘর্ষের মা দিয়ে ইলার পরকান্তিক প্রেমের সে 
“রিচ হরি: সুজান ইজি ০2835 0805 








ডঃ | রবীন াট্যসাহিতোর ভুমিকা: 


পিকে জাগিয়ে দেয-_ হিংসার উমা এপবিত কারে দেয় ? | 
: বিজ্রাদেব তীর জীবনের হারানো সামগ্র্ ফিরিয়ে আনতে কন 
 হয়েউঠেন। | হা 
কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত হয়ে বিক্রমদেব যে সব কাঁজ করেন, রা ৃ 
ফল তাকে হাতে হাতে পেতে হয়। তিনি কুমারসেনকে এবং রাণী 
 স্বুমিত্রীকেও এক মহাসঙ্কটের সামনে নিয়ে ড় করিয়ে দেন। সেখান 
থেকে, আত্মুহত্যা। অথব1 আত্মসমর্পণ, ছু'য়ের কোন-একটিকে বেছে না! 
নিয়ে মুক্তি পাওয়ার আর কোন উপায় থাকে না। কুমারসেন ক্ষত্রি- 
অভিযান নিয়ে প্রাণ দিয়ে মান রক্ষা করেন-বশ্ততা শ্বীকার করার 
চেয়ে প্রাণ দেওয়া অধিকতর কাম্য মনে করেন। তীরই অনুরোধে, 
 সুমিত্রা কুমারসেনের ছিরমুণ্ড বহন ক'রে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হন 
: এবং মুণ্টি উপহার দিয়ে চিরতরে মুচ্ছিত হয়ে পড়েন। রাজার 
_ জীবনে সামঞ্জস্তের সম্ভাবনা দেখ! দিতে না দিতেই চিরতরে মিলিয়ে 
যায়। রাজা ও রাণীর জীবন অবলম্বনে টযাজেডির এই রূপটি ব্যক্ত 
করবার উদ্দেস্টেই রবীন্দ্রনাথ নাটকখানি লিখেছেন। 
তবে ভাবের গুরুত্ব বাঁ মহত্ব যতই থাক, যে রূপের দেহে তিনি, 
ভাবটিকে অঙ্গ দিতে চেষ্টা করেছেন, সে রূপ অনবদ্য হ'তে পারেনি । 
প্রথমতঃ কাহিনীতে এঁতিহীসিকত্বের আভাস থাকলেও প্রকৃত এঁতি- 
হাঁসিকত্বের বাস্তবিকতা! বা] বাস্তবিককল্পতা নেই। মাটির মধ্যে যত 
গভীরভাবে ও ব্যাপকভাবে শিকড় ছড়িয়ে দিয়ে থাকলে গাছ জীবন্ত 
অবস্থায় মাথা তুলে দীড়িয়ে থাকতে পারে, গাছকে জীবস্ত গাছ বলে 
মনে হয়-এখানে কাহিনীর এবং চরিত্রের দেশ বালের মাটির সঙ্গে সেই 
নিবি স্র্ক নেই। টি | 
ক্ষুলের গাছ হ' তে গেলে নাটককে শিকড় উপেক্ষা করলে চলবে 
না। কারণ তাহলে গাছকে গাছ বলেই মনে হবে না। নাটকের 





: আীজলাটারব ধারা কহ 
পক্ষ গাছ নাহতে পারা রই বলতে হবে। এ কথা অব ঠিক যে ৃ 
বীনাধের কাহিনীটি বেশ দূর অতীতের কাহিনী। সংস্কৃত নাটকের 
রাজারা বে যুগের লোক প্রার সেই যুগেরই কাহিনী । সুতরাং এই. 
ব্যবধানের সুযোগে কবি যদি রোমাঞ্চ-নুলভ পরিবেশ ও পরিস্থিতি 
কল্পনা করার অবকাশ স্থষ্টি করেন, তাহলে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় 
না-আর এত দূর অতীতের কাহিনীতে আমাদের পক্ষেও নিখুঁত 
বাস্তবিকতা দাবী কর! ঠিক হবে না। তবে এ সব যুক্তি পরেও, বলবার 
কথা! এই ঘে--এই নাটকের পরিস্থিতি-কল্পনার মধ্ো, চরিত্রের আচরণের 
মধ্যে বেশ একটা অস্বাভাবিকতা ফুটে উঠেছে এবং তা” নাটকের 
সামগ্রিক আবেদনের ও গুরুত্বের ক্ষতি করেছে। 

রাজার জীবন স্বভাবতই অস্বাভাবিক ; জীবনের অসাধারণ গুলি 
অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়--এই সব যুক্তি দেওয়ার পরেও এ আগের 
কথাই বলতে হচ্ছে_-অসাধারণকে অসাধারণ রূপেই স্বাভাবিকপ্রায় 
করতে পারার যে প্রতিভা, তা” এখানে বথেটমাত্রায় প্রকাশিত হয়নি। 
“ভাব-কল্প”কে উপযুক্ত 'রূপ-কল্পে'র আশ্রয় দিতে পারেননি । 

. তবে রবীন্দ্রনাথ এবং রণীন্দুনাথ-অন্সরাণ অনেক সমালোচক যে 
দিক থেকে নাটকখানির সমালোচনা করেছেন তা" আমি মেনে নিতে 
রাজি নই। রাজ! ও রাশী-নাটকের যে ভাবকল্প তাতে কুমারসেন- 
ইলার কাহিশীকে একেবারে অনাবস্তুক বলা চলে না। ইলার কান্তিক 
প্রেমের সঙ্গ প্রেবস্রগচ্যুত হিংসোন্মত্ত রাজার সংঘর্ষ নাটকের বর্তমান 
উপসংহারের জন্য আবশ্তক কি না অবশ্যই বিচার ক'রে দেখা দরকাঁর। 
আর একট। কথাও সঙ্গে সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার--ইলার বা কুমার- র 
সেনের উক্তির মধ্যে যে উদ্ভাস প্রকাশ পেয়েছে, পরিস্থিতির সরে তার 
(বিশেষ আপত্তিকর অসঙ্গতি ঘটেনি। তারপর ভাবগত সঙ্গতির দিক 
দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, রাজা য়ে রাণীর সঙ্গে দেখা করেননি বা কুমার- 


২১২  ীনাটটদাহিতোর কা রি 
সেনের মাথা নত তকরবার, জন্য তীর পশ্ানধাদ করেছেন, ধীর ও একে- 
বারে অমন্তবসম্মত ঘটনা নয়।, আগেই, বলেছি, রাজা সব বিষয়েই 
অসাধারণ ধীকাস্তিক। যেমন অনুরাগে কান্তি, তেমনি, বিরাগেও 
কান্তিক। যত প্রবল তীয় কাম-মোহ, তত প্রচণ্ড তার, অভিমান রর 
অহমিকার উৎক্ষেপ-বিক্ষেপ। এই সব দিকগুলি লক্ষ্য না রাখলে, 
রাজা ও রাণী'র ট.যাজেডির রূপটি সম্যকভাবে উপলব্ধি কর! যাবে না। 
তবে অতিনাটকীর ঘটনা এবং ভাবতান্ত্রিক উপস্থাপনার ক্রটিও অবস্তা 
লক্ষণীয়। এই ক্রটিগুলি না থাকলে "রাজা ও রাণী, উল্লেখযোগ্য 
ট্যাজেডিতুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে পারতো। এই 
নাটকখানি সংশোধন ক'রে রবীন্দ্রনাথ পরে ণতপতী" নামে যে নাটক 
রচম! করেন, তা" থে ভিন্ন নাটক হয়ে গেছে, 'তপতী' আলোচনা 
করার সময় সে সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। 
| ৮। বিসর্জন (১৮৯০) হর! জৈন্ঠ ) 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে কয়খাঁনি নাটক বন্বার অভিনীত হওয়ার 
সৌভাগ্য লাভ করেছে, তাঁদের মধ্যে “বিসর্জন” অন্যতম এবং সেই 
হিসাবে বিশেষ উল্লেখ দাবী করতে পারে। এই নাটক-রচনার বাহ 
প্রেরণ! বাড়ীর ছেলেদের, বিশেষতঃ সুরেন্্রনাথের “বায়না” ] সুরেন্ত- 
নাথ নিজের হাতে বাধানো একখানি খাতা 'রবিকা*র সঙ্গে দিয়ে 
দিয়েছিলেন। মাঘোৎসবের পরে সাহাজাদপুরে ফিরে গিয়ে, জমিদারি 
তদারক করার ফীকে ফীকে রবীন্দ্রমাথ সেই খাতাতেই বিসর্জন রচনা 
করেন। নতুন আখ্যানবস্ত চিন্তা করবার সময় ছিল না বলেই করুন 
আর শক্তিপূজার নিষুর আচারের বাঁ প্রতিমা পৃঙার বিরুদ্ধে কা বিকৃত 
্ষসাধনাধ বিরূদ্ধে সংগ্রাম করবার জন্যই করুন, রবীন্নাথ রাজি 
উপন্যাসের আখ্যানবস্তকেই কাটটছাট দিয়ে নাট্যরূপ দান করেন। নাটক 
রচনার ইতিহাস সম্বন্ধে শরধোয প্রভাত, কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশকধ | 





; দীন বণ) যা লিখছেন ভা'কেই এ ক্ষেতে খে 
এবং প্রামাণিক ব'লে গ্রহণ করা যেতে পারে। লিখেছেন ২. 
_ শবালকে প্রকাশিত রাজধি উপন্থাসের প্রথম -৮ট পরিচ্ছেদ পর্বত 
 গল্লাংশ বিসর্ভ্য নর বিষয়বস্ত। নক্ষত্ররায়ের বিদ্রোহ কাহিনী সংযোজিত 
অংশের (৩২, ৩৩, ৩৬, ৩৭ পরিচ্ছদ ) অন্তর্সত। রঘুপতি কর্তৃক কালী- 
প্রতিমার বিসর্জন ঘটিয়াছে ৪*শ পরিচ্ছেদে। রাজির অত্যান্ত অংশের 
সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। উহার অন্তর্গত হাঁপি, হাসির কাকা 
_ কেদারেশ্বর ভিথারিণী অপর্ণার অন্ধ পিতা প্রভৃতি বিপর্জমের প্রথম 
সংস্করণে ছিল। ১৩০৩ এর সংস্করণে তাহারা পরিত্যক্ত হয়। নাট্যো- 
লিখিত ব্যক্তিগণের মধ্যে গুণবতী অপর্ণা নয়নরায় টাদপাল প্রতি 
বিসর্জনের নৃতন সৃষ্টি, রাজর্ধিতে ইহার] নাই। বিসর্জনের পাঠে বন 
পরিবতন হইয়াছে; ১৩০৩-এর কাবাস্রগ্থবলী সম্পাদনকালেই উহার 
যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হয়। অনেকগুলি দৃশ্ঠ সংক্ষিপ্ত হয়, নৃতন লিখিত 
কোনে কোনে! অংশ যোজিত হয় কোনো কোনে! অংশ পরিবাঁ ঠত 
হয় ও কয়েকটি দৃষ্ঠ সম্পূর্ণ বর্জিত হয়।” (রবীন্দ্রজীবনী, ১ম খণ্ড, 
২১৪ পৃষ্ঠা)। সংক্ষেপণ, সংযোজন, পরিমার্জন ও বর্জন সঙ্ন্ধে বিশেষ 
আলোচনা করার প্রয়োজন এবং অবকাশ এখানে নেই। সতরাৎ, 
এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করা যাচ্ছে । 
তবে নাটকখানির আভ্যন্তরিক প্রেরণা সম্বন্ধে কথা-কথাস্তর 
. হয়েছে বলেই ছু'একটা কথা বলা আবশ্তক। খা।তনামা সমা- 
লোচক শ্রীঅজিত কুমার ঘোবৰ মহাশয়ের মন্তব্য_« “বিসর্জনের মধ্যে 
শুধু বলিদানের বিরুদ্ধে নয়, প্রতিমা পুজার যেন একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ 
রহিয়াছে গোবি্মমাণিক্য কেবল ষে বলিদান বন্ধ করিয়াছেন, 
তাহা নয়, প্রতিমার প্রতি ভক্তিও যেন তাহার নাই। কৃতি নিজের 
ৃ পবা, প্রতিমার উপরে চাই তাহাকে বিসরদন দিয়া যেন নব দা 





রর হইল, প্িনা কারল, দেবীর প্রতি ভীহার আজ বাস ঞঘ | 
ভি মিখ্যা | বলির বুঝি” (বাংলা নাটকের চর | 
(মনের কথা। ব্াহ্ধসতাদার ও হিনুসপ্রদায়ের ঠ ও! লড়াইয়ের পরি ১ 
প্রেক্ষিতে ছাড় করিয়ে দেখতে গেলে, প্রত্যেক লাম হই ৪ 
এ কথাটা বেশী-কম জাগবেই। | যার 

 হদয়হীন নি্ুর আচা র--এক কথায়, হিল্লা, ধর্দাধনার বি 
পারে না_এই তত্ব প্রচার করলে আপত্তি করবার তেমন কারণ নেই. 
বটে, কিন্ত ধর্সসাধনায় প্রতিমার স্থান নেই প্রতিমা-পুজা তাযসিক 
উপাসনা--এ তত্ব প্রচার করলে হিন্দু-সন্তায় আঘাঁতি লাগবে, এটা খুবই 
স্বাভাবিক। বলা বাছুল্য--৭বিসর্জন” শাক্ত-হিন্দুর অভিমাঁনে বেশ 
আঘাত দিয়েছিল এবং এখনও দেয়। সমালোচক শ্রীআশুতোঁধ 
ভট্টাচার্য মহাশয় রঘুপতি'র কথা কলতে গিয়ে, কড়া-মস্তব্য করতে 
বাধ্য হ'য়েছেন-_*শাক্ত-ধর্ম এই প্রকার প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার ছলনা মাত্র 
নহে; এই ধর্মেও বিশ্বাস করিয়া, ইহার সংস্কার ও আঁচারগুলি পালন 
করিয়! নিষ্ঠাবান সাধকগণ তাহাদের নিজেদের দিক হইতে আধ্যাত্মিক 
সিদ্ধি লাভ করিয়! থাকেন।” অধ্যাপক ভট্টাচার্য জোরের সঙ্গেই 
লিখেখেছেন--পইহার সংস্কার কুসংস্কার হইলেও, ইহার প্রথা কপ্রথা 
হইলেও, এই ধর্মের প্রকৃত সেবকের নি তাহা প্রাণ দিয়াও রয়” 
( বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাস 

এখন প্রশ্ন এই সি নাটকথানি কি বলির বিুদ্ধে__ 
প্রতিষা- পুজার বিরুদ্ধে, এককথায় শাক্ত-সাধনার বিরুদ্ধে প্রচার করার 
উদ্দেন্ত নিয়ে : এবং সাকার উপাসনাকে হেয় প্রতিপন্ন ক'রে, নিরাকার 
উপাসনার শেষ প্রমাণ করবার উদ্দেশ নিয়েই লিখিত হয়েছিল ? উত্তরে 
বলা যায়এ-এমন কোন উদ্দেশ থাকা অসম্ভব কিছু নয়। প্রথমতঃ 
শজিপূজার ধিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিরপতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ 


 ববীন্র-াট্যের ধারা... ২১৫ 


সাকার (উপাসনা বা্গমধস্কারের (বিরোধী।, বর নিলে 
নতুন: ধর্মবোধে ব।পরাদরশনে প্রতিঘাপৃজার এবৎ দেবতার শরীরে 
| আবিভূর্ত হওয়ার কোন সম্ভাবনা গনেই। (বধ মানস উর) 
একথা স্বীকার বরতেই হবে__শাক্ত-সাধনার উপরে ববীন্্রনাথের 
বিরাগ অতি স্পষ্টভাবেই নাটকে ফুটে উঠেছ্ে। শাক্ত রথুপতি সমস্ত 
 শাজি-সশ্প্দারের প্রতিনিধি হ'য়ে না ঠাড়ালে, এত কথাই উঠতো! নাঁ। 
 শক্তি-সাধকের মধ্যেও প্রকৃত সাধক আছে, এ ধারণার অবকাশ 
_ ব্বরীন্্নাথ রাখেননি বলেই এত আপত্তি উঠেছে এবং স্বাভাবিকভাবেই 
উঠেছে । টি 

এ কথা ঠিক বটে যে বিসঙ্জন নাটকে বলির বিরুদ্ধে এবং তমা, 
পুজার বিরুদ্ধে নাট্যকারের বিরূপ মনোভাব স্পষ্টাকারেই ফুটে উঠেছে 
কিন্তু এ কথাও ভুলে গেলেও চলবে না থে রবীন্দ্রনাথ যে ধর্মদর্শনের 
পক্ষ অবলম্বন করেছেন--সেট প্রেমধর্মের বিপক্ষে বলবার মতো! কথা 
খুব কমই আছে। জ্ঞান-ভক্তি-কর্স_-এই তিন যোঁগের পূর্ণ সামগ্রন্ত 
যে সাধকের 'জীবনে ঘটেনি, রবীন্দ্রনাথ তাকে প্ররূত সাঁধক বলতে 
রাজি হননি। প্রচলিত শক্তিপৃজী বা উপাসনা থেকে অনেক উদ 
তার স্কান। | 
জ্ঞানবজিত ও প্রেমবিজীন কর্ম, সহজেই হি হয় এবং অন্ধ ও 
নিষ্ঠুর আচারে পরিণত হ'য়ে উঠে। তেমনি ভ্ঞানব্জিত প্রেম অন্ধ ও 
অধীর ভাবাবেগ মাত্র এবং প্রেমহীন ও কর্মহীন জ্ঞান শুগ্কতার ও. 
 শুন্তাঁর উপাসনা । যৌগের বিকৃতি যে-কোন সাধকের জীবনেই দেখা 
_ দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কাছে পরমতত্ব হ'চ্ছে-_শাস্ৎ শিবম্‌ 
' অদ্বৈতম্*__সত্যং ভ্ঞানম্‌ অনস্তম্। তিনি তো শুধু সৃষ্টির দেবতা নন, 
শুরু স্থিতির দেবতা! নন এবৎ শুধু প্রলয়ের দেবতা নন। তিনি একা- 
 ধারেই ত্র, বিঃ ও রুদ্র। তাঁর উপাসন! তারই স্বরপোপলন্ধি_-তার 









১. স্বরণে যাহা আনে, ্. পে এবং জে তাহ রি ক. 

: উপর স্ব নয়। তাকে সর্বতোভাবেই লাভ করতে হবে।, কেউ 
. হয়ত এখানে কুট তর্ক তুলে বলতে গারেন-তিনি তো শুধু শান্ত শিব 
নান স্্থিতির দেবতা ন'ন, তিনি তো প্রলয়েরও দেবতা ) শিবের 
ইচ্ছা যেমন ্রেমরপে [কাজ করছে, রুদরের ইচ্ছা! তেমনি হিংসার রূপ : 
ধরে কাজ করছে। উপাসনা হ'ছ্ছে তার ইচ্ছা রত ইওয়া-জীবল দিয়ে 
রি তার ইচ্ছাকে পূর্ণ করা। সেই ইচ্ছা পূর্ণ করা শুধু শাস্ত ভক্তির, 
ব্যাপার নয়; ভৈরবের ইচ্ছা পূর্ণ করতে হলে-র্ত দিয়ে শক্তির 
উদ্বোধন করা চাই-আগুনের গান গাওয়া চাই, আগুনকে ভাই 
বলা চাই। স্থৃতরাং হিংসা যাত্রেই পাপ নয়--যেমন ইত্রিয়গ্রীতি মাত্রই 
কায নয়। বেষন “কৃফেন্দরিয় প্রীতি ইচ্ছা! ধরে প্রেম নাম" তেমনি-- 

র ইচ্ছা পূরণে যে হিংসা সে হিংসা রুদ্রভ্তিরই বিশেষ রূপ । 
কুটতাকিকের কথা মেনে নিয়েও বলা যার-গুধু পাপের বিরুদ্ধ 
সংগ্রামের ক্ষেত্রেই হিংসাকে রুদ্রের ইচ্ছ। বলে মনে করা যেতে পারে, 
 অন্থক্ষেত্রে হিংসা পাপ। অহেতুক হিংসায় রুদ্রের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না, 
নিজের রদ্রগ্রীতির অহস্কারই ব্যক্ত হয়। শান্ত সাধক-কবি এই 
দ্বন্দের চমৎকার সমাধান করে গেছেন-তার গীতিময় সাধনার মধ্যে; 
গেয়েছেন £-_. 

“মেষ ছাগ' আর মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে। 

জয় মা জয় কালী বলে বলি দে বড়রিপুগণে। | 
.. বলিদান আসলে রিপুবলি। কারণ রিপু থেকেই পাপের জন্ম। 
_ ক্িপুকে অর্থাৎ ভিতরকার পশুকে এবং পাপাচারীকে ছাগ বা মহ্ষি*কল্পনা 
ক'রে, রিগুর বা পাপাচারীর পরিবর্ঠে ছাগ-মহিষ বলিদান দেওয়া সাধনার 
নামে আত্মপ্রবঞ্চনাই করা এবং অবশরই তা? সাধনার বিকৃতি। তি | 
যে এই বিরতির রলকেই রীননাথ ব্য করতে চট করেছেন 





হিম রেহেনা, জা ধের অর্থাৎ, বিতর 
সংঙ্কারের-_উপলবধিহীন আচারের বিক্কৃতির রূপ) এই বিবৃতির 
রূপটি ব্যক্ত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এক টিলে ছুই পাখী মারতে চেষ্টা 
করেছেন । একদিকে ভগবত-আরাধনার বিকৃতির বিরুদ্ধ সংর্গীম করেছেশ 
 অন্তদিকে পাকার উপাসনার বিশদ্ধে_-প্রতিমা- -পুজার | বিরুদ্ধে, এককথায় 
: হিন্দু পর্মসাধনার বিরুদ্ধ, প্রচারকার্ধ্যও করেছেন। এই ছুইটির মধ্যে 
_ কোনটি মুধ্য আর কোনটি গৌণ _এই প্রশ্নের উদ্ধারে সকলেরই কাছে 
একই রকম কথা প্রত্যাশা! কর ঠিক হবে না, কারণ তা” পাঁওয়াও যাবে 
লা। শিল্পস্াষ্টর প্রেরণা বা উদ্দেন্ত একক হবেই--এমন কোন বথা 
যখন নেই, তখন এক্ষেত্রেও একাধিক প্রেরণা! স্বীকার করাই উচিত। 
তবে এই কথাই মনে রাখা দরকার-_-এক দৃষ্টিকোণ থেকে যাকে 
প্রক্কতিকে প্রতিষ্ঠ| দেওয়ার চেষ্টা বলাঁ যাঁর, অন্য দৃষ্টি থেকে তাকেই বলা 
যায় বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রচার বা সংগ্রাম । 

প্রেরণা যাই হোক, নাটকখানির নামকরণ খুবই সার্থক হয়েছে। 
এই নাটকের পাত্র-পাত্রীদের অনেকেই কিছু-না-কিছু একটা বিসর্জন 
দিয়েছে। অপর্ণার ছাগশিশু-বিসর্জনে বিসর্জনের হৃচনা। ছাগশিশুর 
বিসর্জনে অপর্ধার হৃদয় থেকে যে করুণ! সঞ্চারিত হয়েছে, রাজা 
গোবিন্মাণিক্যের হৃদয়ে প্রবেশ ক'রে ভা প্রেমধর্মের উৎস-মুখ খুলে 
দিয়েছে। রাজা 1 গোবিন্দমা ণিক্য পূজা-প্রথা প্রভৃতি বাহ আচারৈর বেদিকা 
বিসর্জন দিয়ে, ধর্মকে অন্তরের উপলব্ধির সাগ্রীতে পরিণত করেছেন 
-ধর্সসাধনাকে প্রতিমা-পূজার বাহ আচার থেকে- মন্দিরের সংকীর্ণ 
গণ্তী থেকে যুক্ত করে, প্রতিনিমেষের জঞান- প্রেম-কর্ণের ভেতর দিয়ে 
জীবনযাপনের সঙ্গে এক করে দিতে চট করেছেন।" তার কাছে 
থে ধর্মের শেষ? বলে তা? “সম্পদের হেতু বা“সথখের ক্ষুত্র সেতু? 


্ঃ সবাত-লা01শ1৮৩)স ভুশকা। 


হয়নি। প্রেবধর্মকে রক্ষা করবার জন্ত তিনি রাঁজ্য-্তুখ বির্দন দিতে 
কুঠিত হননি। রাণী গুণবতীও বিসর্জন দিয়েছেন। পুক্রকামলার 
স্বার্থের গণ্ভীর মধ্যে থেকেই, স্বার্থ সাধনের জন্ভই তিনি দেবতার কাছে 
বলি মানত করে এসেছেন। ধর্ম যে অন্তরের বস্ত--এ উপলঙ্ধি তাঁর 
হয়নি। আচার-অনুষ্ঠানের মিথ্যার রাজ্যেই তিনি বাস করতেন 
বলেই রঘুপতির পক্ষে তিনি যোগ দিয়েছিলেন । এই মিখা সংস্কারকে 
তিনি বিসর্জন দিয়েছেন এবং রাজার অন্তারে দেবতাকে প্রত্যক্ষ করেছেন । 
জয়সিংহ হাদয়ের ধর্মরক্ষা করবার জন্য প্রেমধর্মের মহিমা অক্ষ 


বাধার, জন্ত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেম। রদুপতি বিসর্জন দিয়েছেন 2, 
অনেককিছু বিসর্জন দয়েছেন- প্াণডল্য জয়সিং হকে, শাজসত্ার রঃ 
নিদর্শন কালী প্রতিমাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে অন্জানকে ও হদহীন 
ছামসিক আঁচারকে। সুতরাং বিসর্জন টা সার্থকতা নিয়ে রে | 





 প্রয়ই উঠে না। 


দি বলা যায, এই “বির” নামকরণের হি রা অভি-. 
প্রায়ট সংকেতিত হয়েছে তাহলে, প্রধান বিসর্জনকেই__অর্থাৎ রঘুপতির 


প্রতিঘ! এবং হিংসা নিসর্দনকেই এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য বিষয় বলে 


ধরতে হবে। গোবিনামাণিক্যকে মুখ্য আলগ্ন বিভা ক'রে- প্রত ধর্সের 


 শাবা এককথায় প্রেমধর্ষের জয় প্রদর্শন করাই যদি নাট্যকারেন মুখ্য 
উদ্দেশ্য হতো, তা হ'লে নাটকের “বিসর্ডন” নাম রাখার সার্থকতা 


থাকতো কি? তারপর নাটকখানি আর যাই হোক, ট্রাংজেছি-বসাম্মক 
হইতো কিনা সেও বিচার্য বিষয়। গোবিনাণিকয প্রায় জব বাধাই 
টি করে অস্তরের ধর্ম রক্ষা! করেছেন-_রামী নিজের ভূল বুঝতে 

পরে তার কাছে আত্মসমর্ণ করেছেন এবং তীর প্রধান প্রতিদ্বী 
রঃ তি অন্কে আঘাত পেয়ে শেষ পর্যস্ত তার ধর্মের কাছেই আত্মসমর্পণ 
করেছেন। এই দিক থেকে দেখলে, গোহিঘাণিক্ের বনে নন 


| রবীন্্র-নাট্যের ধার. ২১৯ 
অতি শোচনীয় পরিণতি ঘটেছে একথা বলা যায় না। অবশ্য আর এক 
দিক থেকে দেখলে, গোরিন্মমাণিক্যের জীবনে ট্্যাজেডির আভাস 
পাওয়া না যায় এমন নয়। ধর্ের জন্য-_প্ররুত ধর্ষের জন্য গোবিন্দ- 
মাঁণিক্য নব নব ত্তঃখ পেরেছেন। নিজের রাণীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ 
ঘটেছে-_রাণী তাকে ভূল বুঝেছেন। সহোদর ভাই নক্ষত্ররায় তার 
কাছ থেকে দূরে সরে গেছে-তাকে হত্যা করতে রাজি হয়েছে এবৎ 
শেষ পর্যন্ত মোগল সৈন্ নিয়ে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে । 
ধর্মকে ভালবাস|_নিশ্চয়ই কোন অপরাধ নম্ব। অথচ সেই কারণেই 
তকে এত সর আঘাত সইতে হ/য়েছে। ভাইয়ের বিরুদ্ধে, ভাই অস্ত্র 
ধারণ করবে--এই অধর্মকে এড়াবার জন্যই তিনি যুদ্ধের পথে না গিয়ে 
. যেচে নির্বাসন নিয়েছেন। যুদ্ধ করতে যে শক্তি দরকার, রাজ্যত্যাগ 
রা করতে-_ভ্রাতুরক্রপাতের মতো অধর্ম থেকে সংসারকে যুক্ত রাখতে 
দ্ধ না করতে-_তাঁর চেয়েও বেশী শক্তি আবস্তক। গোবিন্দমাণিক্য সেই 
শক্তিতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান । প্রাণের সম্পর্ক পযুদিস্ত ক'রে দিয়ে শক্তির 
ও ভোগের তাগুবলীলাঁয় জীবন যদি মেতে উঠে, তার চেয়ে অপমৃত্যু 
মানুষের আত্মার আর কি হ'তে পারে? মানবঘহিমাকে রক্ষা করবার 
জন্য গোবিন্দমাণিক্যের এই আত্মত্যাগ যত উদ্দীপকই হোঁক, তাঁর দুঃখ- 
বরণ অবশ্ঠই শোচনা জাগ্রত করে। গোবিন্দমাণিক্যের জয়ে আমরা 
উল্লসিত হই বটে, কিন্তু তার নিরুপায় ছুঃখছুর্ভোগে আমর বেদন। বোঁধ 
নাক'রে পারিনে | গোঁবিন্দমাণিক্যের জীবনও এই হিসাবে শোচনীয় বটে। 
কিন্তু তাই বলে এ কথা বলা চলে কি-_গোবিনদমাণিক্যের ট্যযাজেডি 
 দেখানোই এই নাটকের মুখ্য উদদেস্ত। ঘি বিসর্জন” কথাটির অর্থ "সবকিছু 
স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ধর্মরক্ষা” করা! যায়, তবেই তা বলা যেতে পারে। 
আগেই বলেছি--এই নাটকের পাত্রপাত্রীরা টি কিছু-না-কিছু 
| বির দিয়েছে। | সব কট বিসর্জন/কেই ৪ দেব বলা ন্গি ঠিক 


২. ম নাট্য সাহিভের ুমিকা ০ 
$ হবে না ॥ যেন, জয়সিংহের প্রাণ-বিসরজন নাটকের একটি উল্লেখযোগ্য 
হষটনা) এই প্রাণের আঘাত রধুপতির ছিংসাকঠিন প্রাণে দেবতার 
সরে কাজ করেছে এবং জয়সিংহের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা অন্ত 
চরিত্র) কিন্তু তাই বলে জয়সিংহকে প্নায়ক"-এর মর্যাদা দেওয়া ঠিক হবে 
কি না ভেবে দেখা দরকার। যতদ্ষণ আমরা এই কথা প্রমাণ করতে 

না পারছি যে, জরসিংহের জীবনের বা ছন্দের পরিণতি দেখানোই এই 
| মুখ্য উদ্দেস্তু, ততক্ষণ জয়সিংহকে প্রধান রসের আলম্বন-বিভাঁব 
ব'লে ঘোষণা করতে পার ঘায় না। অত এব কার এবং কি বিসঙ্জনকে 





সুধ্য উপস্থাপ্য বিষয় করা হয়েছে, সেইটিই প্রথম নির্ধারণ ক'রে নিতে 
হবে। তা” করতে গেলেই_-আমরা রঘুপতিকেই মুখ্য আলম্থন হিসাবে 
পাবো। 

গোবিন্দমাণিক্যের জীবনে ট্যাজেডি ঘটলেও এবং তাঁকে রাজা- 
বিসর্জন দিতে হ'লেও, নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য যে রঘুপতির কালী- 
প্রতিষ! এবং হিংসা বিসজি, নাটকের নামকরণ ও পরিণতি এই সিদ্ধান্তই 
সমর্থন করে। টযাজেডির “ফোকাস, এখানে একাধিক চরিত্রে-গাঁবিন- 
মাণিক্য-রঘুপতি এবং জয়সিংহ এই তিন চরিত্রে-কিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। 
_বিসজ্নি এমন একখানি ট্যাজেডি যেখানে হ্বন্দের ছুই পক্ষকেই ক্ষত- 
বিক্ষত হ'তে হ'য়েছে--ক্ষাতি স্বীকার করতে হ'য়েছে। ছুই শিবিরের 
মাঝে পড়ে জয়মিংহের মতে! একটি মহাপ্রাণ যুবককে অকালে শোচনীয় 
অপমৃত্যু বরণ করতে হ'য়েছে। ছুই শিবিরেরই ক্ষতির মাত্রা! যেখানে 
 সঘান সমান হয়, সেখানেই মুখা উপস্থাপ্য নিরূপণ করা বেশ একটু ুঃসাধ্য ৃ 
ব্যাপার হয়ে ফাড়ায়। এখানেও সেই সমস্ত! দেখ দিয়েছে এখানে 
ৃ গোবিন্ামাণিক্য এবং রঘুপতি দু'জনেই ্রতিষ্পর্থী। . 
 গোবিদামাণিক্ের মধ্যে ট্যাজেডির যে রূপটি ব্যক্ত হয়েছে, তা” 
| হ 'ছে-অহাপ্রাণধর্মনিষট ব্যক্তির পকান্তিক, ধর্মনিষ্ঠার প্রেরণায় আপোষ. 


ই  রীনাট্যের ধার... ২২১. 
হীন সংগ্রাম করার এবং তদাসথযঙ্গিক ছুঃহূশা ভোগ কারর ট্যাজেডি। 
: -কাস্তিক আদর্শ নিষ্ঠাই তার ট্যাজেডির কারণ। অন্যপক্ষে রখুপতির 
. টযাজেডি- ধর্মের নামে নিঠুর আচার ও অহংকারকে সেবা করে যে, এমন 
এক প্রতাপ-মোহরস্ত হিৎসাপরায়ণ ব্যক্তির অমানুষিক নু আচরখের 
এবং হাতে হাতে সেই নিষ্ঠুর আত্মঘাতী আচরণের প্রতিফল পাওয়ার 
ট্যাজেডি-্ৃদয়ের যে বস্ত্র হারিয়ে সংসারে বাঁচা না-বাচারই সমান, 
সেই প্রাণতুল্য অমূল্য বস্তর বিনিময়ে মোহমুক্তি ক্রয় করার ট টযাজেডি-_ 
_ ভুলের ফসলে জীবনের ক্ষেত্র ভরে যাওয়ার 'পরে ভূলভাঙার যে উযোেডি 
সেই ট্র্যাজেডি। 
কিন্তু এই ট্যাজেডির “আইডিয়া বা ভাব যত মহিমময়ই'হোক, 
রূপটি তত অনবগ্ধ হ'য়ে উঠেনি। রবীন্দ্রনাথ নিজেই এর প্লিরিকের 
বড় বাড়াবাড়ি"্র দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এরিষ্টলের 
ভাষায় বল! যেতে পারে এখানে জীবনের কূপ যে উপস্থাণিত হয়েছে 
তাঁর “85 6১95 %:০' না হ'য়ে 88 00৪ 058৮ 6০ 0১৩” হয়ে গেছে 
এবৎ অধিকমাজ্ঞায়ই তা হয়েছে । প্রত্যেক শিল্পই “1981786 101- 
69600 বটে, কিন্তু +1897117802-এর মাজা বেশী বেড়ে গেলে 
_ ব্বান্তবিকতার মায়া নষ্ট হয়ে যার এবং উপস্থাপনা ভাবতান্ত্রিকতার 
(19911510. ) এবং সংকতিকতার (€ 90011901150 ) সীমারেখায় | 
পৌছে যায়। নাটকের পক্ষে “জীবনের মায়া” অপেক্ষিত বলেই 
 ভাবতান্ত্িকতার আধিক্য বা অতিসাংকেতিকতা দোষ ব'লেই স্মীকার্ধ। 
_ নাটকে পাত্রপাত্রীর পক্ষে ভাবের বাহন হওয়াই যথেষ্ট নয়, শ্রেণী-সত্তার 
এবং ব্যক্তি-সত্তার দিক দিয়েও তাদের স্বাভাবিক তথা বাস্তবিককল্ন হয়ে 
- উঠ চাই। াস্তবিককলপ হয়ে ওঠার দিক দিয়ে ৃবীন্নাথের ৃ 
চরিক্রগুলি অপরিষ্ষুট বা] অসপ্ূর্ণ বলে মনে হবে। ভাবের বাহন 
| হিসাবে তারা যত্ত ুন্দর, রক্তমাংসের গোটা মানুষ হিসাবে তত ্‌ অভি- | 


২২২২ জন ধর দুিকা 
ব্যজৰ ৰা সদর নয়। ই কারণে নাটকে যে দন উগিত হ হযেছে রি 
: ত্তা যতটা ভাবের ছন্দ হ য়েছে, ততটা বাস্তবকল্প জীবনের নব হয়ে 
উঠতে পারেনি_ রক্তমাংসের মানুষের দন হ'তে পারেনি। পাত্র- | 
পাত্রীর পারম্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বাস্তবিকতার বা স্বাভাবিকতার 
াটতি থাকে ব'লে, সব দই যেন শেষ পর্স্ত ছায়াবাজি বলে মনে 
হয়। যদিও ভাবের অভিব্যক্তি, তার আবেগ-তীব্রতা কল্পনা-মাধুর্য, 
ভাবন! -বৈভব দিয়ে সামদ্িকভাবে “9080903100 0 015১৫119 হ্ষ্টি 
করে বলেই বাস্তবিকতার বা স্বাভাপিকতা অভাব তত মারাত্মক ব'লে 
যনে হয় না তবু একটু তলিয়ে দেখতে গেলেই, খঁচিত্য-বো [ধ বাধ! 
পায় এবং পকিস্ক' না ভুলে পারে না। সাহিত্যের জগৎ কল্পনার জগৎ 
| হলেও, ওঁটিত্য-বোধের ধার কম বা বেণী তাকে ধারতেই হবে। তার 
_ নিজের গণ্ভীর মধ্যে, তাকে জীবন-সম্পর্কের একট! সুসঙ্গত রূপ হয়ে 
_ উঠতে হবে। | 
আর একটি কর্ণ! বলেই, এই বিষয়ের উপসংহার করব । কোনো 
কোনো সমালোচক খে[বিন্দঘাপিরা-; এদুপতির দ্বন্দের মধ্যে ক্ষত্রিয় ত্রাঙ্মণের 
প্রাধানট-প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম -ক্ষাত্র ও ত্রাঙ্গণ শক্তির ছন্দ এর অস্তিত্ব 
উপলব্ধি করেছেন। “বাহুবল রাহুসম ব্রদ্মীতেজ গ্রাসিবারে চায় 


_. সিংহাসন তোলে শির যজবেদী পরে”_নিশ্যয়ই এই ছন্দের দিকেই 


অঙ্ুলি নির্দেশ করে। শ্রদ্ধেয় ক্র শ্রন্ুকুমার সেন মহাশয় এই দিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছেন--«গোবিনামাণিক্যের সঙ্গে রঘুপতির 
দ্র এক হিসাবে ক্ষাত্র ও ব্রাহ্মণ শক্তির ছন্দ বল] যাইতে পারে, অন্তত 
রঘুপতির মতে।” অন্তত রথুপতির মতে--যাই হোক, আসলে এই 
; বট ্মভেজ গ্রাম করবার জন্য ক্ষতরিয়ের চক্রান্ত বা সংগ্রাম নয়। 
ডাঃ সেন মহাশযও তা 1 উপলব্ধি করেছেন ব'লে--“অস্ততঃ রুপতির 
মতে বলেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস_-লেখক যকত | 





ূ ৃ আসতো  ভ্্য মহাশয় এ দ্বন্দের (মধ, হি 





পুরোহিত শির সংগ্রাম লক্ষ্য করেছেন এবং রঘুপতির চরিত্র *. 

পরিকল্পনায় যে পাশ্চাত্য প্রেরণাই কার্যকরী হইয়াছে! সে দিকেদৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। তার বক্তব্য "পাশ্চাত্য কোন কোন নাটকে : 
রাজশক্তির সহিত পুরোহিত-শক্তির যে সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ্ 
রঘুণতিএ পরিকল্পনা সেই শ্রেণীর পুরোহিত-শক্তি হইতে আসিয়াছে । রে 
ইহা যেন আমাদের সমাজে এক অভিনব শক্তি লইয়া আবিভূত ই 


হইয়াছে বলিরা মনে হয়। রঘুপতি রাজার রাজ্যে বাস করিঘ়াও 
স্তাহার সমান শক্তিলাভের অভিলাধী। আমাদের দেশের সামাজিক 
ইতিহাসে পুরোহিত শক্তির এমন ওদ্ধত্যের পরিচয় খুব সুলভ নহে; 
সেইজন্য রথুপতির চরিত্র পরিকল্পনায় যে পাশ্চাত্য প্রেরণাই কার্যকরী 
হইয়াছে তাহা অন্থুমান করিতে ভুল হয় না।” আমার ধারণা, বিসর্জন 
নাটকে রাজশক্তির সঙ্গে পুরোহিত-শক্তির ছ্দ্দের যে সাদৃশ্য পাওয়া যায়, 
তা আপাত সাদৃস্ঠমাত্র। বিসর্জনের রাজা ব্রদ্ধতেজকে গ্রাস করতে 
চান না--মুক্ত করতে চান । 


চিত্রাঙ্গদা (রচিত--১২৯৮, ভাদ্র, প্রকাশিত ও ১২৯৯ ভাদ্র) 


“চিত্রাঙ্গদা? কাব্য-নাট্য রচিত হয়......উড়িস্যায় জমিদারি তদারক 
কার্ষে নিধুক্তকালে পাতুয়ার কুঠিতে--১২৯৮ সালের ভাদ্রঘাসে এবং 
প্রকাশিত হয় ১২৯৯ সালের ভাদ্রমাসে। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার 
কাহিনী কাহিনীহিসাবে সামান্ট হ'লেও চিত্রাঙ্গদার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য সামান্ত 


নয়। বেশই অসামান্ধ। কোমলম্বভাঁব। নারীর বিপরীত সেসে ও 


কঠিন নারী”ই বটে। এই 000]280] 0702) সইজে : 
স্ভুলে যাওরা সম্ভব নয়। রবীন্ধনাথও ভুলতে তপারেননি। ক 
চিত্রাঙ্গদা হদা'-নাটিকের যা, কৰি তি চি চদার 





রর চা অন্তদিকে নপরগল্ড কাদার হা কর নে. 
: হল প্রন্রী যুবতী যদি ন্থভব করে 01 সে তার যৌবনের মায়া দিবে এ 
রা ঠলে সে তার, হু়পকেই আপন 
. সৌভাগোর অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার 
_ দিতে পারে ।.....ফদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চরিতর-শ্তি, থাকে, 
রে তবে সেই মোহ শক্তির দ্রানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহত্লাভ; 
_ মুগলজীবনের জযযাত্রার সহায় ।,....এই চরিত্র -শক্তি জীবনের গ্রব 
- অঙ্ধল.......*সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। 


. প্রেমিকের হৃদয় ভূলিয়েছে, তাহ 


এই কাহিনীটি কিছু রপাস্তর নিয়ে অনেকদিন আমার মনের মধ্যে 


প্রচ্ছন্ন ছিল।” “কিছু রপান্তর' সে অনুমান করতে হ'লে; কাহিনীটির 


_ আকর্ষণ-শক্তি বিশ্লেষণ করনে সুবিধা হবে। আধুনিক মনের কাছে 


কাহিনীর প্রথম আবেদন চিতরাঙ্গদার পৌরুষপ্রবল নাঁরীত্বের দিকটি 
কারণ--গুবু ক্রন্দণের অধিকারী? থে নারী--আজন্মবিধবা যে নারী 
দনির্বাক ধৈর্যে চিরমর্মব্যথা নিশ্থ নয়নজলে কয়য়ে পালন, দিবালোকে 
ঢেকে রাখে মান হাঁসিতলে'_থে নারী দ্লতিকার মতো”, নিত্য 
. কুষিত নৃষ্টিত-_এই অবলা ও অবোলা নারীর স্থলে_যামিনীর নরম 
' সহচরী” পদিবসের কর্মসহচরী” “সরল উন্নত-বীরমন্ত অন্তর বলে এমন 


রিত্রশক্কিমর়ী নারীকেই আধুনিক মন কামনা করেছে। ( ইউরোপীয় 


মহিলা দেখেই এই কামনাই বেশী ক'রে জেগেছিল )। এই নতুন 


| কামনার মদ পান করার যতগুলি পুরাতন পাত্র আছে, তার মধ্যে 
নিনীক্াদী অন্ততম এবং অধিকতর চিত্তাকর্ষক । চিত্রাঙ্গদার রূপ তার 





রা রিকি চরিত্র-শক্তিই ফরবসম্থল ; সুতরাং তা অক্ষয়। চরিস্র- 


এ শক্ষির নিত্যভি ভিত্তির ওপর নরনারীর প্রেম যখন, রি হয কখনই 


লই প্রেম আদর্শ মিলন রচনা! করে। 





লীন যাত্রার ২ ফরবসন্থল চারি শি কা ধনে 





টি কবির মনে জেগেছে বহুপঠিত “কুমারসন্তব' কাব্যের ভাঁব- * 





_ বস্তুর কথা। এই কাব্যই কবির মনে আদর্শ প্রেমের তত্বট মুদ্রিত করে 3 
: দিয়েছিল। রূপজ নোহে যে খিলন ঘটায় সে মিলনের ঘটক কাঁমি। 
সে মিলনে দেহই দেহকে চায়। কিন্তু যে মিলন ঘটে মোহমুক্ত অন্তরের 
'ভাবৈকরস'-এর প্রেরণার, সেই মিলনই প্রকৃত যিলন__অস্তরে-অস্থুরে- 
মিলের মিলন--চারিত্র-শক্তির ফবসন্বল নিয়েই সেখানে খিলিতজীবনের 
জয়যাত্রা । 
এই প্রেমতত্বের সঙ্গে চারিত্রশক্তিময়ী নতুন নারীর আদর্শ মিশিয়ে 
রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদা রচনা করেছেন। এই নতুন নারীর দাবী 
-- দেবী নহি, নহি আমি সামান্তা রমণী | 

পূজা করি রাধিবে মাথায়, সেও আমি 

নই) অবহেল। করি পুষিয়া রাখিবে 

গিছে, সেও আমি নহি। যদি পার্খে রাখ 

মোরে সংকটের পথে, ছুরধহ চিন্তার 

যর্দি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর 

কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে" 

যদি সুখেছুঃখে মোরে কর সহচরী 

আমার পাইবে তবে পরিচয়. 

চিত্রাঙ্গদা” অনেকবার সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়া সত্বেও 

অনেকে এর নাটকীয়ত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন । প্রশ্নটি রবীন্দ্র-নাটক- 
 সম্পঞ্কিত সেই পুরাতন প্রশ্ন__নাটক না কাব্য, সেই প্রশ্ন। এ সমস্তা 
সম্পর্কে 'আমার যা বক্তব্য তা" আগেই বলেছি-_বলেছি ₹-“কাব্যিক 
নাঁটক' স্বীকার করতে গেলে--করতে অবস্ত বাধ্য--, কবিত্বময় উক্ত 
অপাংক্তেয় বলে ঘোষণ| করলে চলবে না; উক্তির ওচিত্য তথা নাটকীয় 


ছি 


২২৬ রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 


বিচার, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে বিশেষ বিশেষ পাত্রপাত্রীর 
্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সন্তাব্য রূপটিকে মানদণ্ড করেই করতে হবে। 

“চিত্রাঙ্গদা"র উক্তি-প্রভৃতিতে নাটকীয় ধর্ম আছে কি না--এই শৃত্র 
প্রয়োগ করেই করা উচিত। প্রচলিত নাট্য-সংজ্ঞার দিক দিয়ে-বা 
বাহ ধর্মের দিক দিয়ে অনাটকীয় বলে মনে হ'লেও, অন্তরে অন্তরে 
চিত্রাঙ্গদা নাট্য-ধর্মান্বিত হয়েছে কি না অবস্ই বিচার্য বিষয়। নাটক 
তো! দুরের কথা, 'নাট্যুকাব্য' বলতেও কোন কোন সমালোচক কুষ্টিত। 
কিন্তু শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থ সিদ্ধান্তই করেছেন--“কতক- 
গুলি আদর্শচরিরের সহায়তায় একটি তত্ব-কথাকে প্রাধান্য দেওয়ার 
ফলে যে ইহার নাট্যিক মূল্য খর্ব হইয়াছে, তাহ স্বীকার করিয়া লইলেও,. 
ইহার প্রধান চরিত্র দুইটি মধ্যে অন্তরের যে সুক্ষ ভাব-বিশ্লেষণের পরি... 
পাওয়া খায় তাহার নাট্যিক মূল্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার 
মধ্যে কামনার উদ্বামতা, আশাভঙ্গের নৈরাশ্ঠ, মিলনের আনন্দ, লালসার 
তৃপ্বি, ভোগের অবসাদ, পরিপূর্ণ আম্মনিমজ্জনের ও আম্মসচেতনতার 
যে মানসচিত্র পাওয়া যায়, তাহা! পাঠকের নাটকীয় ওৎস্থুক্য কখনও 
শিথিল হইতে দেয় না” বান্তবিকই এত “অপরূপ নাটক গৌরব, 
থাকা সত্বেও “নাট্যকাব্য আখ্যানও সমীচীন হবে না” এ কথ! বলা 
যাঁয় কি? 


গোড়ায় গলদ (১৮৯২ ) ও শেষরক্ষা (১৯২৮) 


এই নাটিকখানি রচিত হয়_নিছক আমোদ-প্রমোদ দেওয়ার 
প্রেরণায়_-"ভাঁরতীয় সংগীত সমাঁজ”-এর সভ্যদের 'মামোদ-অনুষ্ঠানের 
চাহিদায়। রবীন্দ্রনাথের সেজদা! জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় এই 
সমাজের প্রাণপুরুষ ছিলেন। সমাজের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেরও যোগ ছিল 
অতিথঘনিষ্ঠ। নিছক আমোদ দেওয়ার পক্ষে 'প্রহসনই একমাত্র 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা ২২৭ 


উপার। রবীন্্রনাথও সেই উপায়ই অবলম্বন করেন--গোঁড়ায় গলদ 
প্রহসনখানি রচনা করেন। কমেডি-অফ-এর'র-জাতীয় নাটকের 
গোড়ার সাধারণতঃ যে গলদ থাকে এখানেও তা" কিছু কিছু আছে। 
পাত্র-পাত্রীকে ভ্রান্তির চক্তে ঘুরপাক খাওয়াতে হ'লে ভ্রান্তির আটঘাট 
শক্ত করেই বাঁধা দরকার। বাধুনি শক্ত 2 হ'লে রসের তেজ কমে 
যাঁয়। এই সব নাটকের প্রাণশক্তি নিহিত থাকে তার পরিস্থিতি 
হান্তোদ্দীপকতার মধ্যে, চরিত্রের কাদ্িক-মাঁনসিক ও বাচনিক বিকৃতির 
অর্থাৎ আচরণের কৌতুককরতার মধ্যে। নাট্যকার যেখানে পরিস্থিতি- 
গুলিকে একই সঙ্গে স্বাভাবিক অনিবার্য এবং হান্তোদ্দীপক করতে 
পারেন, সেখানে তার কৃতিত্ব বেশী প্রকাশ পায়। পারস্থিতি, ঘটনা 
এবং পাত্র-পাত্রীর কাঘ়িক-মানসিক-বাচনিক আচরণ যত বেশী “কিস্তু'হীন 
হয় তত রচনা নিখুত ইয়। গোড়ায়গলদ এই দিক দিয়ে সম্পূর্ণ 
গলদহীন হ'তে পারেনি । তবে সব গলদ ভুলিয়ে দের বাকৃকেলিকুশল 
রবীন্দ্রনাথের রসিকতাপূর্ণ সংলাপ । 


কিন্তু গোড়ায় গলদ কি শুধু পাত্র-পাত্রীর ত্রাস্তির মধ্যেই ? গোড়ার সু 


আগেও তে। গোড়া আছে-জীবনের মুলেই রয়েছে এই গলদের 
জড়-_ প্রাণ দেওরা-নেগয়ার প্র/ণের খেলা । এই নাটক-রচনার ছত্রিশ 
বৎসর পরে ১৯২৮ খ্রীষ্টাৰে রবীন্দ্রনাথ এই নাটকখাঁনির পুনলিখিত 
সংস্করণ প্রকাশ করেন এবং নামকরণ করেন-শেষরক্ষ11” প্রারন্তে 
গোড়ায় গলদ। পরিণতিতে গেষরক্ষা। | ছু'একটি পরিবঙন, কয়েকটি গান- 
যোজন| এবৎ সংলাপের বীকা বাকা পাকা কথা--এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য 
কোন পরিবতন হয়নি। 


২২৮ রবীন্দর-নাট্যসাহিতোর ভূমিকা 
বিদায় অভিশাপ (১৮১৫) 


কচ-দেবযানী সংবাদকে, এখানে একটিমাত্র দৃশ্তে রূপ দেওয়া 
হরেছে। শিক্ষাসমাপনের পর, কচ দেবযাঁনীর কাছ থেকে বিদায় 
নিচ্ছেন--এইটুকু হলো বাইরের রূপ | এই দেহের আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ 
বিশেষ একটি ভাব-আত্মাকে ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন প্রেষের উপরে 
কর্তব্যের আসন নির্ধারণ করেছেন-বব্যক্তিগত স্বার্থের ব1! প্রেমের 
উদের্বজাতিগত স্বার্থকে--শ্রেয়কে তুলে ধরেছেন ; বড় রকমের আত্মত্যাগ 
করেও, জাতিস্বার্থ সাধন করতে হবে-+এই প্রেরণা সঞ্চার করতে চেষ্টা 
করেছেন। নারী-স্বভাব এবং পুরুব-স্বভাব সম্বন্ধে রণীন্রনাথের যে 
বিশেষ একটি ধারণ! আছে--( পশ্চিম্যাত্রীয় ডায়ারী ) সেই ধারণাটি 
এখানে পরোক্ষভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। বিদায়-অভিশাঁপ একটিমাত্র দৃষ্ট 
এবং সেই হিসাবে খুবই ছেঁটি বটে কিন্তু ভাব-গভীরতা, কর্পনা-মহিম। 
এবং নাটকীয় গৌরব এর একটুও কম নয়। 


মালিনী (১৮৯৬) 

“মালিনী নাঁটিকার উৎপত্তির একট| বিশেষ ইতিহাস আছে, সে 
্বপ্নঘটিত।'**...তখন ছিলুম লগুনে। নিমন্ত্রণ ছিল...তাঁরক পালিতের 
বাসার ।...গোলমালে রাত হয়ে গেল। তাই পালিত সাহেবের 
অনুরোধে তার ওখানেই রাত্রিযাপন স্বীকার করে নিলুম।..-স্বপ্ন দেখলুম 
যেন আমার সামনে একটা নাটকের অভিনয় হচ্ছে। বিষয়টা একটা 
বিদ্রোহের চত্তান্ত। ছুই বন্ধুর মধ্যে এক বন্ধু কর্তব্যবোধে সেটা ফাঁস 
করে দিয়েছেন রাজার কাছে । বিদ্রোহী বন্দী হয়ে এলেন রাজার সামনে । 
মৃত্যুর পূর্বে তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করবার জন্ে তাঁর বন্ধুকে যেই তার 
কাছে এনে দেওয়া হল, ছুই হাঁতে শিকল তার মাথায় মেরে বন্ধুকে দিলেন 
ভূমিসাৎ করে ।” কেন রবীন্দ্রনাথ এই স্বপ্নটি দেখেছিলেন তা" নিয়ে 


রবীন্দ্রনাট্যের ধারা ২২৯ 


অবগ্ঠই গবেষণা করার অবকাশ আছে। স্বপ্নের মধ্যে বিদ্রোহের 
উপলক্ষ্য উল্লিধিত থাকলে বোঝ যেতো-_বিপ্রোহটি আসলে রাজ নৈতিক 
ধর্মনৈতিক অথবাপ্রেঘনৈতিক। যাই হোক, এই স্বপ্রকাহিনী 
রবীন্্নাথের অবচেতন মনে বাসা বেঁধে ছিল। পরে রাজেন্্রলাল 
মিতের-_387906 ট0৭00146 [1667৮016 10 ভ]া-গ্রন্থের মহাবস্ত- 
অবদান-এর একটি কাহিনীর উদ্দীপনায়, স্বপ্নলগ্ধ কাহিনীটি আত্মপ্রকশের 
স্থযোগ ক'রে নিয়েছিল। 

মালিনী নাটিকাঁয় রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ও ব্রাঙ্মণ্যধর্মের দন্দের পটভূমি 
রচনা ক'রে-_শাক্ধর্ম ও প্রেমধর্মের দন্দটিকেই নতুন আকারে রূপ 


দিতে চেষ্টা করেছেন এবং মুখপাত্র শ্প্রিয়কে দিয়ে দেখাতে চেয়েছেন]... 


ধ্যে-শান্তের অন্থগামী এ ত্রান্ধণ, সে-শান্ত্র কোথাও লেখে নাই--শক্তি 
সবার ধর্ম তার) শুধু--যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ব্রত-উপবাঁসকেই ধর্ম বলে 
মানা মূঢৃতা; স্বগর্ধাম মিথ্যা, দেবদেবী মিখ্যা--আসল ধর্ম_সত্য, দয়া, 
জীবে প্রেম । প্রেমধর্ম হৃদয়ের ধর্ম এবৎ সেই ধর্ম ই প্রকৃত ধর্ম। (প্রমময় 
এবং করুণাঁঘয় মানবের হৃদয়েই দেবতার আঁসন। মানুষের প্রেম ও 
করুণার রূপ ধরেই দেবতা মর্তে বিরাজ করছেন--প্বলি দিয়া আত্ম- 
অভিমানে বাঁসিতে হইবে ভালো, বিশ্বের বেদনা আপন করিতে হবে-- 
যে কিছু বাসন শুধু আপনার তরে তাই দুঃখময়” যাগঘজ্ঞের তণস্তায় 
কতুমুক্তি নয়_মুকি শুধু বিশ্বকাজে”_-“যেথা দয়া সেথা ধর্ম, যেথা 
প্রেম শ্নেহ, যেথায় মানব, যেথা মানবের গেই।” এই নব ধর্মের 
জীবনকেই রবীন্দ্রনাথ সুপ্রিয়ের মৃত্যুক্ীনে শুচি ক'রে তুলেছেন। 
ুপ্রিয়ের হত্যাকারী ক্ষেমঙ্করের জন্তেও করুণাঘয়ী মালিনী ক্ষমা ভিক্ষা 
করেছে। সুপ্রিয় ভক্তির পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ দিয়ে, মালিনী ধর্মের 
পরীক্ষা দিয়েছে প্রাণ[ধিকপ্রিয় স্ুপ্রিয়ের হত্যাকারী কষেমস্করকে 
ক্ষমা ক'রে। ভাবালুতার আধিক্যে, ক্ষযস্কর ছাড়া কোনও চরিত্রই 


২৩০ রবীন্দ্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 


রক্তমাৎসের মানুষ হ'তে পারেনি । মালিনী, মালিশীর মা ও বাবা, 
প্রিয় কেউই তেমন পরিস্কুট ব্যক্তিত্ব লাভ করেনি । 


বৈকুষ্ের খাত। (১৮৯৭) 

সংগীত সমাজের চাহিদা পূরণ করবার জন্ত এই হাগ্তরসাত্বুক 
নাটিকাখানি রচিত। বৈকুগ্ঠের খাতা অতিবহ-অভিনীত নাটক। 
স্থল-কলেজের 'মানন্দনুষ্ঠাংন বৈকুণের খাতার প্রদর্শন হামেশাই হয়ে 
থাকে। মানুষের মনের রহস্ত ধারা জানেন, তীরাই বলে থাকেন- 
বাযুহীন স্থানের মতোই বাতিকহীন ব্যক্তি অসন্তব প্রত্যেকেরই কিছু- 
না-কিছু বাতিক 'আছে। বৈকুষ্ঠের খাতায় এই বাতিক ভিত্তি করেই 
সার্বজনীন আবেদনের কয়েকটি হাস্তোদ্দীপক চরিত্র এবৎ পরিস্থিতি 
উপস্থাপিত হয়েছে । এতে কোন ব্যক্তিকে বা শ্রেণীকে হান্তাম্পদ করার 
জন্ত ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা নেই; কোন বিশেষ কালের রীতি-নীতিকে 
উপহাস্ত করবার অভিপ্রায় নেই। ফলে, বিশুদ্ধ গ্রহসন বলতে যে- 
জাতীয় কমেডি বুঝায়, যা শুধুই “৫780261১108 8000 18167088” এ 
সেই জাতীয় রচনা। কিন্তু নাটকখানির প্রাণ নিকহান্তোদ্দীপক হালক! 
ঘটনার মধ্যে নিহিত নেই, এর প্রাণশক্তি রয়েছে রসিকতাপূর্ণ সংলাপের 
মধ্যে কৌতুকজনক পরিস্থিতির মধ্যে। এই নাটিকায় হাগ্তরসই অঙ্গীরস 
বটে, কিন্তু একমাত্র রপ নয়। এখানে করুণ-রস মিশিয়ে হাঁসিকান্নার গঙ্গা- 
যমুনাসঙ্গম স্থট্টি করা হ'য়েছে। 

হাম্কৌতুক (১৯৭) 

এই নাটোর পরিটয় দিতে গিরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন প্যুরোপে 
শারাড় .(07%/15) নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছ্ছে, 
কতকটা| তাহারই অন্ুকরণে এগুলি লেখা হয়» 'শারাড' নামক এই 
কৌতুকনাট্যগুলিকে “হের়ালি-নাট্য”ও বলা হয়েছে! "শারাড/এর -: 


রবীন্দ্-নাট্যের ধারা 


২৩১ 


সংজ্ঞা পডিকসানারি অফ ওয়ার্লড “লিটারেচার*-গ্রন্থে এইভাবে দেওয়া 


হয়েছে-)5 005050618৮0 901৫109610 09502108100 ( আ1669] 


0৮ 80690) 01 ৪ 010 ৪0 163 58080%0 351181)198. «এই 


হেঁয়ালি নাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিণকে আমোদ দিবার জন্ত 


লিখিত হইয়াছিল 1” 


হাস্তাকৌতুক'-গ্রন্থে এই নিয়লিখিত নাট্যগুলি আছে £-- 


১। ডাত্রের পরীক্ষা 

২। পেটে ও পিঠে 

৩। অভ্যর্থনা! 

৪| রোগের চিকিৎসা 


৫। চিস্তাণীল 

৩। ভাব ও অভাব 
৭| রোগীর বন্ধু 

৮। খ্যাতির বিড়ম্বনা 
৯। আর্য ও অনার্য 
১০।  একান্নবর্তী 

১১। হুক্মবিচারি 


১২। আশ্রমগীড়া 
১৩। আশ্থেটিএংকার 
১৪। রসিক 

১৫। গুরুবাক্য 


(১২৯২ দৃশ্তসংখ্যা--১ 


(১২৯২ )-- ১ ৩ 
(১২৯২ )-- 5» ৩ 
(১২৯২ )-- ৪. ২ 
(১২৯২)-- *& ২ 

০ শী ঠ 
(১২৯২) ১ 
(৮২৪ 8-178 
(7 
১২৯৪ )-7 5১ 
( ১২৯৩ )-- | ৮. ৯ 
(১২৯৩ )--দৃশ্তাসংখ্যা--৬ 
(১২৯৩) 9» ৩ 
(১২৯৩) » ১ 
(১২৯৩ )-- ৮ ১ 


নামেই প্রকাশ_-ব্যন্গকৌতুক' বিশুদ্ধ হীস্তকৌতুব মাত্র নয় 
বাঙ্গাশ্রিত কৌতুক। ব্ার্গকৌতুক-এর সব কয়টি রচনাই দৃষ্ঠ-ব৷ নাট্য 


২৩২ রবীন্দ্র-নাটাসাহিত্যের ভূমিকা 


নয়। অভিনয়-ঘোগ্য করে যে কয়টি রচনা কর! হয়েটে, তাদের তালিকা! 
নিয়ে দেওয়া গেল £_ | 

১। জারবান সাহিত্য । পূর্ণাঙ্গ নাটক না ব'লে পর্থান্ক 
নাটকের খসড়া বলা যেতে পারে। উদ্দে্ট--সাহিতো ধারা শিক্ষা 
খোজেন তীদের ব্যঙ্চ করা। 

২। নূতন অবভার। এক এক উক্তিতে এক একটি অন্ক-_-এমনি 


তিনটি অঙ্কের নাটিকা প্রথম অস্কের বক্তী--নন্দ$ষঃ মুখোপাধ্যায়, মহ ১২, | 


ও তৃতীয় অঙ্কের বক্তা-_রুদ্রনারায়ণ বকশি। | 
৩। অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি। ইংরেজিতে যাকে ও রি 
বলে এ সেইজাতীয় রচনা । সংস্কৃত নাটটযশান্্র এইজাতীয় রচনাকে বলেছে 
“ভাগ |” 
৪। স্বীয় গ্রহদন। (দৃঠ্--১টিলইন্্রসভ1) 
.৫॥ বশীকরণ। (পঞ্চান্ক নাটিকা) 
৬। দ্বর্গে চক্রটেবিল বৈঠক । (১টদৃশ্ত) 


শীরদৌৎসব (১৯০৮, ২০শে সেপ্টেম্বর ) 


শান্তিনিকেতনে খতু-উৎসব প্রবর্তিত হয় ১৩১৩ সালের প্রীপঞ্চমীর 
দিন (১৯০৭, ফেব্রুয়ারী ১৭)। প্রবত্তক রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠপৃত্ 
শমীন্্রনার্থ। শমীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে (১৯০৭ নভেম্বর ) কিছুদিনের 
জন্ট বন্ধ থেকে ; ১৯০৮ খ্রীষ্টাৰ থেকে আবার খতু-উৎসব আরস্ত হয়। 
এই সময় শ্রীক্ষিতিষোহন সেন শান্দ্রী মহাশয়ের পরিচালনায় প্রথম বর্ষা- 
উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরে শারদোৎসব হয় এবং উৎসবের জন্য রবীন্- 
নাথ “শারদৌৎ্সব” নাটক রচনা করেন ( ১৩১৫, ৭ ভাদ্র)। 

এই নাটকের “ভিতরের কথাটি” রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিকবার 

ব্যাখ্যা করেছেন । ১৩৫৪ সনের সংস্করণের শেষে ষে গ্রন্থপরিচয় 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা ২৩৩ 


দেওয়া হ'য়েছে, তা'তে এই সকল ব্যধ্যা সংগৃহীত হ'য়েছে। এখানে 
তাদের পুনঃসংগ্রহের প্রয়োজন নেই। 

এখানে এই কথাটিই বিশেষভাবে ম্মরণীয় যে রবীন্দ্রনাথ নিজেই 
বলেছেন--তার সমস্ত কাব্যে “একটিমাত্র পালাই তিনি গান করেছেন) 
এখানেও সেই পালারই কথা ও সুর শোনা যাঁয়। বিশ্বরূপের সীমার 
মাঝে অসীমের লীলা চলছে; তীর উপলব্মিতেই সত্যোপলব্ধি, তার 
উপলব্ধিতেই প্রকৃত যুক্তি, প্রকৃত আনন্দ এবং সেই আত্মোপলব্ধির 
সাধনাঁতেই তথা 'আত্মপ্রকাশেই প্রকৃত সৌন্দর্য । রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের 
এ অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তের আলোকে রেখে দেখলে দেখ! 
যাবে_-জগণপ্রক্কতি এবং মানব-প্রক্কৃতি-:এই ছুই প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়ের 
সইজ যোগে যুক্ত হ'তে না পারলে মানবাত|র মুক্তি নেই, আনন্দ 
নেই--এই তত্বটিই, শারদ-প্রক্কতিকে পটভূমি হিসাবে রেখে, রবীন্দ্রনাথ 
ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। রক্কতিকে অনাত্বীয় করে রাখলে 


আত্মাকেই ধর্তিত কর! হয়। ধুতে ধতুতে প্রকৃতির বুকে যে হৃটির 


স্পন্দন জাগে, সেই স্পন্দনের সঙ্গে হৃদয় যদি অনুষ্পন্দিত ব1 সংবাঁদিত 
না হয়, তা"হ'লে মানুষ বিশ্বান্থভৃতির অনেকখানিই হারিয়ে ফেলে। 
হদয় দিয়েই বিশ্বপ্রকৃতির হৃদয়খানি অনুভব করতে হবে। কোন 
গুঁথিপড়া বিগ্কা এই অনুভবের অভাব মেটাতে পারে না। আত্মসমর্পণের 
সহজ যোগ ছাড়! এক পাওয়া যায় না। আসক্তি ও অহংকারই এই 
সহজ যোঁগের প্রধান অন্তরার়। কারণ আসক্তি ও অহংকারই সামধীস্তের 
অন্তরায়। আসক্তি লক্ষেশ্বরের মতে! লোভাত হয়ে বিষয় আত্মসাৎ 
করতে চায়, যক্ষের মতো ধন আগলে রাখতে চায়; আর অহংকার 
ক্ষমতায় সকলের চেয়ে বড়ো হ'তে চার-রাজার উপরে অধিরাজ 
রাঁজচন্রবর্তী হ'তে চাঁয়। চিত্তের দ্বার যে ভাবেই রুদ্ধ হোক, রুদ্ধ 


হ'লেই মাগুষ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থাকে। এই বিচ্ছেদ 
দুর করবার একমাত্র উপায়--সবার সাথে যোগ স্থাপনা! কর! । 


২৩৬... রবীন্দ্রাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 


'ভিতরকার কথাটাই এই--.ও তো গাছতলায় বসে বসে বাশির সুর 
'শোনবার কথা নয়” স্থৃতরাৎ ভাম্কুসিংহের পত্রাবলীতে কৰি যে লিখেছেন 
_-ওটা হচ্ছে ছুটির নাটক। ওর সময়ও ছুটির, ওর বিষয়ও ছুটির ।..... 
তাদের আর কোনো মহৎ উদ্দেস্ত নেই কেবল একমাত্র ই'চ্ছে€বিন| 
কাজে বাজিয়ে বাশি কাটবে সকল বেলা”--এ কথা ঠিক নয স্ুতরাং 
কবির এ কৈফিয়ংও ঠিক না যে শারদোত্সব নাটক-_দগাঁনেতে গন্ধেতে 
রঙেতে রসেতে মিশিয়ে একটা কিছুই-না গোছের জিনিস।” “কিছুই- 
না গোছের জিনিসই ঘদি হতো, তবে রবীন্দ্রনাথ এত ব্যথ্য। কারে, 
“ভিতরকার কথা বলতেন না এবং শারদোৎ্সব থেকে ফান্তুনী পর্যন্ত 
যতগুলি নাটক লিখেছেন সবগুলিই “কিছুই-না গোছের জিনিস হয়ে 
'যেতো। কারণ রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করেছেন--“শারদৌৎ্সব ৃ ৃ 
থেকে আরম্ত করে ফাল্গুনী পর্যস্ত ঘতগুলি নাটক নিথেছি, যখন বিশেষ : 
করে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের ভিতরকার ধুয়োটা 
ওই একই ।” মোটকথা! পালার বিষন্নটা "অনর্থক" নয়। 

উপসংহারে, রবীন্ত্রনাথ নাউকখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ১৩২৯ সালে 
যে ভূমিকা লিখেছিলেন সেই ভূমিকাতে নাটকের জাতি-প্রকৃতি 
সক্থন্ধে যে সব কথা বলেছেন তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 
: এই নাটকে-_গল্প “নেই বল্লেই হয়” "দ্ধ নেই, রক্তপাত, নেই, 
“আত্মহত্যা” পতন ও মুচ্ছ নেই, “্আদিরস' 'বীররস” “করুণ রস. 
কোনটাই নেই--যাঁ আছে--তা খুব হালিক| রকমের ব্যাপার? । 
রবীন্দ্রনাথ যেন বলতে চাঁন--তার নাটকের কৌতৃহল গল্পের মধ্যে 
ঘটনার মধ্যে বাঁ রসের মধ্যে নিহিত নয়; কৌতুঙল-কেন্দ্র রয়েছে 
অন্তত্র--ভাবের মধ্যে, সংলাপের মধ্যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এই 
কারণেই রবীগ্্রনাথের নাটক প্রচলিত নাটকের ধার! থেকে পৃথক। 
একথা সত্য বটে যে প্রত্যেক রচনাই এক হিসাবে ভাবকেন্দ্রিক ; 


রবীন্দ্-নাট্যের ধারা ২৩৭ 


কিন্তু তাই বলে প্রত্যেক রচনাই যে ভাবতান্ত্রিক হবে এমন ফোঁন কথা 


নেই। ভাঁবের দৈহিক প্রকৃতিকে অর্থাৎ রচনাকে আমর! রূপতাস্ত্রিক, 
ভাঁবতান্ত্রিক এবং সাঁংকেতিক-_মোটামুটি এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে 
পারি। রূপতান্ত্বিকতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় কম। তীর রচন! প্রধানতঃ 


ভাবতান্ত্রিক এবং অনেক স্থলে রূপকাশ্রয়ী ও সাংকেতিক । এখান 


থেকেই রূপক-প্রবণতা বেশ সংলক্ষ্য আকারে দেখা দিয়েছে। 

আঁর একটি কথা বলেই "শারদোৎসব-আলোচন1 শেষ: করছি। 
_ এই নাটকেই-_ প্রথম 'রক্তকরবীর রাজা*র বীজ পাওয়া যায়। সন্ন্যাসী 
যেখানে বলছে-_কিন্তু ওর মন্ত্রী আর চাঁকর-বাকরদের মনে রাজাগিরির 
উচ্চ ভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তার! হাতে পায়ে ধরে 
বললে এ কখনই হতে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই ভয়টা আছে 


যে এ ছগ্মবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুঘটা ধর! পড়ে যাবে।” 


সেখানেই বক্তকরবী নাটকের রাজা” চরিত্রের ভ্রণাবস্থা লক্ষ্য করা 
যায়। 


মুকুট (১৯০৮) 


“বোলপুর ব্রহ্গচর্যাশ্রমের বালকদের দ্বারা অভিনীত হইবার টেনে রা 
: “বালক” পত্রে প্রকাশিক “মুকুট” নামক ক্ষুদ্র উপন্তাস হইতে নাটটীকৃত”_.. 

এই পরিচয়টুকুই যথেষ্ট। ত্রিপুরার রাজপরিবারের কাহিনী অবলম্বন 

করে ক্ষুদ্র উপন্তাস” এবং নাটিকাখানি রচিত হয়েছে । কৌশলী কনিষ্ঠ | 


রাঁজকুমার রাঁজধর, বীর মধ্যম রাজকুমার ইন্ত্রকুমার এবং নির্মলপ্রাণ 


 ভ্রাতৃবৎসল যুবরাজ চন্ত্রমাণিক্য এই তিন রাঁজকুম/রের আত্মা ও 


্রান্প্রতিষ্ঠার চেষ্টা এবং নিল প্রাণেয় জয় বা মুকুট লাভ এখানে উপ- 
স্থাপিত হয়েছে। এখানেও শক্তিমন্থা-নীর্ষব ন্া-নুদ্ধিমন্ত(র উপারে হৃাদয়বতার 
মহিমাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া! হয়েছে। যে হৃদয়বান সেই প্রকৃত শক্তিমান, 
জীবনযুদ্ধে তাঁর যে.পরাজয় ঘটে তা আপাত পরাজয় ) সমস্ত দেশ লয়, 


ঞ্ 


২৩৮ রবীন্জ-নাট্যসা ঠিহোর ভূমিকা 


সমস্ত হদয় জয় করেই সে রাজচক্রবর্তীর মর্যাদায় গ্রতিষিত ইয়। শেষ 


: পর্যন্ত জয়ীর মুকুট তার শিরেই শোভা পায়। 


প্রায়শ্চিন্ত (১৯০৯) 


প্রায়শ্চিত্ত নাটকরানি লেখা হয় ১৩১৫ সালে (১৯৮) এবং 
প্রকাশিত হয় ১৩১৬ সালের বৈশাখ মাঁসে।  “বৌঠাকুরাণীর হাট 
(১১৪৯ পৌষ ) নামক উপন্তাস থেকে এই নাটকের বিষয়বস্ত সংগৃহীত 
হায়েছে। এই উপন্যাসধানি অবলম্বন করে কেদারনাথ চৌধুরী 
মহাশয় আগেই “রাজ! বসন্ত রাধ” নাষে একখানা নাটক লেখেন এবং 
অভিনয় করান। বহুকাল পরে রবীন্দ্রনাথ, বিশেষ একটি ভাবাঁদর্শকে 
সমাজের মধ্যে প্রচার বা সঞ্চার করবার প্রেরণায়, উক্ত উপন্তাের 


 বিষয়বন্তটিকে বাবহার করেন এবং প্রায়শ্চিত্ত” নাটক রচনা করেন 


 প্রারশ্চিন্ত লেখার প্রেরণা খুঁজতে গেলে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন 


এবং তখনকার রাজনৈতিক আবেগ ছু'দিকেই দৃষ্টিপাত করতে হাবে। 


রবীন্দ্রনাথের দেবতা-দর্শনে কদরের জন্য বিশিষ্ট একটি স্থান নির্দিষ্ট 
থাকলেও, রবীন্দ্রনাথ কোনে] ক্ষেত্রেই-কি ব্যক্তিজীবনের সাধনায়, 


কি জাতি-জীবনের সাধনায়, রুদ্র-পস্থাকে শ্রেয় বলে মনে করতে 


পারেনশি। যদিও তিনি স্বীকার করেন অনন্তের ইচ্ছা 
ব্যক্তির ইচ্ছ! আশ্রর করেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে, শিবের 
ইচ্ছা যেমন ব্যক্তির ইচ্ছ। আশ্রর ক'রে প্রকাশ পায়, তেমনি রুদ্রের 
ইচ্ছাও ব্যক্তির ইচ্ছা আশ্রর় করে__'পাঁপের মাজা? করে থাকে, তখুও 
তিনি রুদ্রের দারুণ দীপ্িকে, যনে মনে স্বীকার করলেও, প্রাণ দিয়ে 
গ্রইণ করতে কেমন যেন কুষ্টিত হ'য়েছেন। সত্য বটে-_পাঁপের 
মাজনার দিন ঘখন আসে, যেদিন দইনযন্ত স্থরু হয়ে যায় সেদিন সেই 


প্রলদাহের রুদ্র আলোকে দীড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা করতে কুঠিত 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা ২৩৯ 


হনন--প্সমস্ত্র বিশ্বের পাপ হৃদয়ে হৃদয়ে, ঘরে ঘরে, দেশে দেশে 
পুর্মীভূত-_তুমি আজ সেই পাপ মানা করো, ছুঃখের দ্বারা মাজনা। 
করো” (৯ই ভাদ্র ১৩২১), কিন্তু এই প্রার্থনার শেষদিকে রক্তপাত 
করার, অগ্িৃষ্টি করার যে রুদ্র দায়িত্বের দিকে অন্ুলি নির্দেশ 
করা হয়েছে, সেই দায়িত্ব যে পালন করে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে সন্ষ্টচিত্তে 
গ্রহণ করতে পেরেছেন কি? এ কথা মানতেই হবে-্কদ্র পাপকে 
যে আঘাত করবেন সে আঘাত নিশ্চয়ই মানুষের হাত দিয়েই করবেন, 
সে আঘাত নিশ্চই দারুণ মর্মভেদী আঘাত হবে এবং নিষ্ঠুর আচরণের 
রূপেই তা" প্রকাশ পাবে। সুতরাং যে কুদ্রের 'নিমিতমাত্র' হয়ে 
পাপকে আক্রমণ করবে, তাঁর নিষ্কর আচিরণ অবশ্ঠই নিষ্কাম কর্মযোগের, 
ধর্ম-সাঁধনার অঙ্গ হিসাবেই গণ্য হওয়। উচিত। এই ধরণের নিষ্কাম 
নিটুর কর্মের সমর্থন রবীন্দ্রনাথে যে একেবারেই পাওয়া যায় না, তা? 


নয়। যখন বীরের দল ইতিহাস-বিধাতার পূজায় তাদের রক্তপদ্মের 
. অর্ধ্য নিয়ে চলেছে'_ রবীন্দ্রনাথ জয়ধবনি করেছেন; যখন “কামানের 


গজনে মনুষ্যত্বের জয়সংগীত বেজে উঠেছে'এঘরণঘজ্জে প্রাণের 
মহোৎসব” হয়েছে, তখন রবীন্দ্রনাথ ইতিহাস-বিধাতার আনন্দকে 
অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছেন। কিন্ু বাঁক্যত রবীন্দ্রনাথ যাই করুন 
না কেন কার্ধতঃ তিনি দ্ধের “নিথিত্মাত্র কোনে! সব্যসাচীকে অস্ত্রের 


প্রতি একটা সহজ দ্বণ! ছিল বলেই পারেননি । তিনি অন্তরে অন্তরে 
শান্তরসের রপিক। প্রেমভক্তির--সংস্কারটিই তার মধ্যে বলবান। তার 
জীবনসাধনায়, জ্ঞানের এবং প্রেমেরই প্রাধান্ত । যদিও জ্ঞান-প্রেম- 
 কর্মঘোগের সাধগ্রস্ত তার আদর্শ, তবু প্রেমযোগকেই তিনি সব যোগের 
উপর স্থান দিয়েছেন | ৭ 
রবীন্্রনাথেয় পরাদর্শনের মূলে ফিরে গেলে এই সংস্কারের কারণটি 


২৪, রবীন্দর-নাট্যাহিত্যের ভূমিকা 


খুঁজে পাওয়া যাধে। তিনি এ বিষয়ে নিজেই সুত্র ধরিয়ে দিয়েছেন 
লিখেছেন--“আমার থাকাটা শক্তির প্রকাশ ন' প্রীতির প্রকাশ 
এইটে যে যেমন মনে করে সে সেই ভাবে জীবনের লক্ষ্যকে স্থির করে। 
শক্তিতে আমাদের যে মূল্য দেয় তার চেহাঁর! সম্পূর্ণ আলাদা । শক্কির 
জগতে আমার অহংকারের যেদিকে গতি, গ্রীতির জগতে আমার 
অহংকারের গতি ঠিক উল্টো দিকে ।” ( কালাস্তর__বাতায়নিকের 
পত্র)। ববীন্্রনাথের দৃষ্টিতে আমাদের থাকাটা প্রীতির প্রকাশ'_- 
'শক্তির প্রকাশ' নয়। এই দৃষ্টিতি আসল পাপ হচ্ছে ভেদ, সে ভেদ 
স্বদেশবাসীর সঙ্গেই হৌক আর বিদেশীর সঙ্গেই হো”ক। ভেদেই 
অধর্ম, অভেদেই ধর্ম। এই ধর্মের পথ ছুর্গম। এই পথেই আমাদের 
সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন.**””"ইহার সফলতা অগ্তকে পরাস্ত করিয়া 
নহে নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া» (প্রবাসী, ১৩১৫)। ঘুণার সঙ্গে হিংসার 
সঙ্গে এই ধর্ষের কোনো যোগ নেই। এই ধর্ম কাউকে আঘাত করে 
না; আহত হ'য়েও গ্রীতি প্রদর্শন করে। এই ধর্মের আদিতে প্রেম,, 
মধ্যে প্রেম এবং অস্তে প্রেম। এই হিসাবে রবীন্দ্রনাথ জাত-বৈষ্ণব। 

এই কারণেই তিনি “মারার মহিমার চেয়ে “মরার খহিমাকেই 
বেশী ক'রে দেখিয়েছেন, পাগীকে বিনাশ করার চেয়ে পাপীর 
হৃদয় যাজনা করার দিকেই, পাঁপকে সমূলে বিনাশ করবার দিকেই), 
জোর দিতে বলেছেন। আঘাত করার শক্তিই বড় শক্তি নয়, 
আসল শক্তি চৈতন্তের উদ্বোধনে, আত্মাহুতি দিয়ে আত্মার দৈন্ত দূর 
করায়, আত্মাকে গ্রক্ৃতিস্থ করায় । তাঁর যতে--ত্যাগের সঙ্গে ধরশ্বর্য্যের, 
তপস্তার সঙ্গে প্রেমের সম্মিলনেই শৌর্ষের উদ্ভব; সেই শৌর্ধেই মানুষ 
সকলপ্রকাঁর পরাভব থেকে উদ্ধার পায়। অর্থাৎ ত্যাগের ও ভোগের 
সামঞ্ীন্তেই পর্ণ শক্তি।” “ত্যাগ যানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের 
জন্ত, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহৎকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্ত,, 


রবীন্্নাট্যের ধারা... ২৪১ 
সুখকে ত্যাগ আমনের জন্য।” তাঁর ধারণা-_এই ত্যাগ ও প্রেমের শক্তি 
দিয়ে পাপকে আঘাত করতে পাঁরলেই পাপ মরমে মরে যায়। পাঁপকে 
সমূলে বিনাশ করবার অন্ত কোন উপায় নেই। হিংসা দিয়ে আঘাত 
করলে শুধু পাপীর দেহটিকেই বিনষ্ট করা যায়, প্রেম দিয়ে, ত্যাগ দিয়ে 
পাগীর অন্তরাত্রাকে জাগিয়ে দিতে পারলে, পাপের সমূলে-বিনাশ ঘটে। 
আর তা”তেই পাপের প্রকৃত মার্জনা । শক্তি দিয়ে যে জয়লাভ সে 
জয়লাভে পরাজিতের অন্তরে প্রতিহিসংসার বীজ লুকিয়ে থাকে; সুযোগ 
পেলেই সেই পরাজিত আঘাত হানতে চেষ্টা করে; কিন্তু প্রেম দিযে 
যে জয় সে জয় শুধু দেহজমাত্রই নয়, সে জয় হ্বদয়জয়। হৃদয়... 
করতে পারাই প্রত জয়লাভ। তা"ই রবীন্দ্রনাথের কাছে সংগ্রাম. 
মধ্য: হদয়জয়ের নংগ্রাম-প্রা দিয়ে ্রাণকে, প্রেম দিয়ে আতাকে রি সে 
রর জাগানোর তপস্তা। এই তপস্তাই আসল ধর্মসাধনা। 
 অধর্ধের সঙ্গে আপোষ করে সন্তায় কিন্তিমাৎ করার চেষ্টাকে রন ২ 

নং কোনোদিনই প্রশংসা করেননি। যেন তেন প্রকারেণ লক্ষ্যে 
পৌছ্ানোই তার কাছে বড় কথা নয়। রবীন্দ্রনাথ কোন ক্ষেত্রেই অধর্মাচরণকে. 
সমর্থন করতে পারেননি । দেশের মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রেও তার একই 
কথা--“অন্তায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্ষোদ্ধারের নীতি অব- 

লম্বন করিলে কাজ আমর! অন্পই পাই অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত 

দেশের বিচারবৃদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়......দেশহিতের নাম করিয়! যি 
মিখ্যাকেও পবিভ্র করিয়া লই এবং অন্তার়কেও স্টায়ের আসনে বসাই 

তবে কাহাকে কোনখানে ঠেকাইব ?.."**ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণাঁলীর 

এক্য থাকে না প্রয়োজনের গুকলঘুতা বিচার চলিয়া যায়, উদেন্ত ও... 
উপায়ের মধ্যে সংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্রান্ত ছু সাহদেকতাই ও 
লোকের কর্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তোলে।” (১৩১৫ ভার) এই 

'ৃঢ সংস্কার থেকেই তিনি বিপ্বীদের রদ্রপস্থাকে নিন্দা বলে ্ বি 





২৪২ বীন-নাটাসাহিততের ুমিকা 
রর করেছেন_ ইহা নিশ্চই মনে রাখিবে, নিজের বা পরিবারের বাঁদেশের 
. কাজে ধর্মকে লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বর ক্ষমা করেন না। যদি মহৎ উদ্দেন্ঠ 
সাধনের জন্যও পাপকে আশ্রয় করি তবে তাহার রাত করিতে রর 
হইবে /৮ (১৩১৫ পত্র- ্রীঘতী নির্ধরিশী কল্যাণীযান্) ৫ 
এ মোটকথা কি ্যক্তিজীবনের মুক্তিসাধনায়, কি জাতীয়, ধনের | 
রি ুতিনাধনায়-কোনে। ফেব্রেই রবীন্দ্রনাথ হিংদাকে উপায় হিসাবে 
স্থান দিতে প্রস্তুত নন। এই কারণেই ভারতবাসীর রাজনৈতিক মুক্তির 
আন্দোলনে হিংসার প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করতেই, তিনি পথের সন্ধান 
দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসেন ; এবং আয্মশক্জি ক্রুর--আপ্যাঘ্িক শক্তির 
মহিমাকে সমস্ত শক্তির মহিমা উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চেষ্টা করেন। 
_ এই চেষ্টারই ফল প্রায়শ্চিন্ত নাটক। 

এখানেও কিন্তু শ্তি-পূজার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতি- 
ক্রিয়াটিগ্রচ্ছন্টভাবে কাজ করেছে। অবস্ঠ এ প্রতিক্রিয়া রাজনীতির 
মন্দিরে শক্তি-দেবতা-_পৃঁজার এবং নরবলির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। শক্তির 
উপাসক প্রতাপাদিত্য প্রতৃতিকে জাতীয় বীরের আসনে বসিয়ে জাতির 
মধ্যে শক্তি-সাধনার যে আবেগ এসেছিল, দেশমাতৃকার পুজার নাম করে 
হিৎসামন্ত্রে জাতিকে দীক্ষিত করবার যে আয়োজন চলেছিল--গ্রায়শ্চিন্ত” 
তারই বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক প্রতিবাদ। নানা প্রবন্ধে ও পত্রে 
রবীন্দ্রনাথ এর নিন্দা করেছেন। প্রতাপাদিত্যকে জাতীয় বীরের গৌরব 
দান করতে, তাঁর নিটুর আচরণকে শক্তিআরাধনার অঙ্গ বলে শোঁধন 
কারে নিতে, হিংসাকে পুজার অঙ্গ করতে রবীন্ত্রনাথ সম্মত হননি। 
তিনি প্রতাপকে প্রতাপমোহ্্রস্ত শ্তিমদমন্ত ছাড়া৷ আর কিছুই মনে 
করতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রতাপাদিত্যের অহ বিকৃত। 
ভারি, অপরস্কতিস্ পাঁপী, কারণ অংশের প্রতি আসক্তিবশত সমগ্রের বিরুদ্ধ 
: সেবিদ্রোহ করেছে। তার পাপের জভই ্ায়শ্চিত করতে হ'য়েছে_ 


বাীন-নাট্যের ধারা ২৪৩ | 
উদয়াদিত্যকে, বসন্তরায়কে, বিভাকে। পাপের প্রাযশ্িত তো শু. 
পাপীকেই করতে হয় না)--পসমন্ত মানুযের পাপের প্রায়শ্চিত্ত মকমকেই 
করতে হবে 
 মাটকখালির নামকরণের তাৎপর্য ভাল করে উপলান্ধ করতে ইলে, 
পাপ" ও পাপের মার্জনা, এবং প্রায়শচি্ সন্ধে রবীন্দ্রনাথের যে 
 খারণা সেই খারণাটুক জেনে নেওয়া আবশ্তক। “রবীন মানস” 
আলোচনা প্রসঙ্গে পাপ ও পাপের মার্জনা সম্বন্ধে যথেষ্ট আলোচনা করা 
ইয়েছে, এখানে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য উদ্ধৃত করা 
যাচ্ছে। পাপের মার্জনা” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন--“যেখানে 
বেদনাবোধ সব চেয়ে বেশি, সেখানে ভ্রীতি সব চেয়ে গভীর, পাপের 
আঘাত সেইখানেই ঘে গিষ্বে বাজে। যার হৃদয় কঠিন সে তো বেদনা 
অনুভব করে না। কারণ, সে যদি বেদন! পেত তবে পাপ এমন 
নিদারুণ হতেই পারত না। ঘ'র হৃদয় কোমল, যাঁর প্রেম গভীর 
তাকেই সমস্ত বেদনা বইতে হবে 1৮**সেইজন্ত এক-এক সময় মন 
এই কথা জিজ্ঞাসা করে--যেখানে পাপ সেখানে কেন শান্তি 
হয় না? সমস্ত বিশ্বে কেন পাপের বেদনা কম্পিত হয়ে ওঠে ?” 
এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যা লিখেছেন তাতেই 
প্রায়শ্চিন্তের ধারণাটি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে--তিনি লিখেছেন__ 
“এই কথা জেনো যে, মান্ধষের মধ্যে কোন বিচ্ছেদ নেই, সমস্ত মানুষ, 
যে এক। সেইজন্য পিতার পাপ পুত্রকে বহন করতে হয়, বন্ধুর 
পাপের জন্য বন্ধুকে প্রায়ম্চিন্ত করতে হয়, প্রবলের উৎপীড়ন 
দুর্বলকে গহ করতে হয়। মানুষের সমাজে এক জনের পাপের 
ফলভোগ্ সকলকেই ভাগ করে নিতে হয়, কারণ অতীতে ভবিষ্যতে 
দূরে দরান্তে হৃদয়ে হৃদয়ে মানুষ যে পরম্পরে গাথা হয়ে আছে 1**এই 
জনই আমাদের সকলকে ছঃখ ভোগ করবার অন্ত প্রস্তুত হৃতে ইবে। | 


২৪৪. লীন না সাহিতোর কা | 
না না হলে প্রায় হয় না_সমন্ত মানুষের পাপের আয় 
সকলকেই করতে হবে। যে হৃদয় রীতিতে কোমল ছঃ খের আগুন র 
তাকেই আগে দগ্ধ করবে। তার চক্ষে নিদ্রা থাকবে না।...মার 
চততত্ীত আঘাত করলে সব চেয়ে বেশি বাজে পৃথিবীর সমন্ত বেদনা! 
তাকেই সব চেয়ে বেশি করে বাঁজবে।” 

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য সামনে রেখে এ কথা তা বল৷ যায় 
প্রায়শ্চিত্ত নাটকে, গ্রীতিতে-কোমল কতকগুলি হৃদয় দুঃখের আসনে 
দগ্ধ হয়ে প্রতাপাদিত্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে। প্রতাপ শক্তিপুজা 
করতে গিয়ে জীবনের সামঞ্জস্ত তথা মনুয্ত্বই বিসর্জন দিয়েছেন । শক্তির 
কেন্্রবিন্দুতেই তার সব বাসনা ঘুরপাক খেয়েছে। জমগ্র থেকে তিনি 
নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন । শক্তির মোহ এবং দর্প ছাড়া আর 
কিছুই তার আপনার নয়। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন কারে! সঙ্গেই তাঁর 
হদয়ের যোগ নেই। যেহেতু “শক্তিপূজারি প্রধান অঙ্গ বলিদান” এবং 
*শক্তির অহঙ্কার যেহেতু আয়তন বিস্তারেরই অহংকাঁর”--যে কেউই 
সেই শন্তিপূজার ব্যাঘাত স্থষ্টি করেছে, দর্পের আয়তন বিস্তারে বাধা 
দিয়েছে, তাঁকেই শক্তির যূপকান্ঠে বলি হতে হয়েছে-প্রাণ বা সুখ- 
সম্ভোগ বিসর্জন দিতে হয়েছে । পাপের মার্জনা করতে গিয়ে, পাপীকে 
প্রকৃতিস্থ করতে গিয়ে, পাঁপার হাতে তাকে নুছুঃসহ শান্তি ভোগ 
করতে হয়েছে । | 

এই শাস্তি ও দুঃখভোগ বরণ ক'রে নিয়েই, জাগ্রত আত্মার সকল 
মান্তুষের হয়ে পাপের প্রায়শ্চিন্ত করে থাকেন। পাপের মার্জনা না 
ক'রে তো তাঁদের মুক্তি নেই। কারণ যখন আত্মার জাগরণ ঘটে 
তখন আত্মা আত্মাকেই চায়।_-“টৈতন্য যখন বরফ-গলার বর্ণার মতো 
ছুটে বেরোতে চায়, তখনই পাপের বাধাকে সে সম্পূর্ণরূপে উপলজ্ধি 
করতে পায়ের ও আর. তাকে ঘব থাকতে পারে না-তাকে 


রবীনদ-নাট্যের ধারা ২৪৫ 
ক্ষয় করবার জান্ত, তাকে সরিয়ে ফেলবার জন্তে আমাদের পীড়িত 
চৈতন্ত পাপের চারদিকে ফেনিল হয়ে উঠতে থাকে 1*.**তখন মান্ষের 
দিকে না তাকিয়ে কোনো সামাজিক প্রয়োজনের দিকে না তাকিয়ে, 
পাপকে কেবল পাপ বলেই সমস্ত অস্তঃকরণের সঙ্গে ঠেলা দিতে থাকি-- 
তাকে স্থ করা অসম্ভব হয়ে উঠে।” (শান্তিনিকেতন-পাপ' )। 
জাগ্রত আত্মার পক্ষে পাপের বিরুদ্ধে এ সং গ্রাম অনিবার্য। কারণ 
তার দায়ের শেষ নেই আত্মার সব আবরণ তাকে. অপসারিত 
করতেই হবে। জ্ঞানে প্রেমেকর্সে অনন্তের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের 
ইচ্ছাকে যুক্ত ক'রে আত্মার পূর্ণ মুক্তির সাধনা তাঁকে করতেই হবে। জ্ঞান 
_প্রেষকর্ম কোনটিকেই।এড়িয়ে যাবার জো নেই। জ্ঞান__প্রেম-- 
কর্ষের দায়িত্ব বহন করেই আত্মাকে মুক্তি পেতে হবে। লয়ে মুক্তি 
নেই, প্রকাশেই মুক্তি। জাগ্রত চেতনার গুরুদায়ত্ব যে কতখানি, ধনগরয় 
বৈরাপীর চরিত্রেই তা নিদর্শারিত হয়েছে। ধনঞ্জয় রবীন্দ্রনাথের 
জীবনদর্শনের মূর্ভ মহাভান্। ধনগ্জয় সচ্চিদাননের উপাসক বলেই 
জন্ম-বৈরাগী। যে বৈরাগ্য--স্বাতত্ত্র্যের মোহ কাটিয়ে ভূঘার মধ্যে 
আমাদের মহাসত্যের পরিচয়-সাঁধন করিয়ে দেয়, এবং যাঁর ফলেই*** 
সেই বৃহৎ পরিচয়ের ভিতর দিয়ে ফিরে এসে প্রত্যেক স্বাতন্্য সেই 
ভূমার রসে রস পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে”-_ধনগ্তরের বৈরাগ্য সেই বৈরাগ্য। 
এ বৈরাগ্য সংসারকে ত্যাগ করতে শেখায় না, সংসারকে আত্মার 
আনন্দ-নিকেতন ব'লে গ্রহণ করতে দীক্ষা দেয়। এ বৈরাগ্য সংসারকে 
মায়া বলে অস্বীকার করে না কারণ এ জানে-_«ষে আনবন্বরপ বধ 
হতে সমন্ত-কিছুই হচ্ছে সেই ব্রদ্ধাকে এই-সমস্ত-কিছু-বিবজিত করে 
দেখলে সমস্ত্কে ত্যাগ কর! হয়, সেই জঙ্গে তাকেও ত্যাগ করা হয় 
( কর্ম); জানে-_আনন্দের কর্মের মধ্যেই আমরা যুক্ত। (&) জ্ঞান-- 
প্রেম-_ শক্তি এই তিন ধারা যেখানে একত্র সংগত সেখানেই আননতীর্ঘ। 


২ 3 বীনা সার ক 
. আমাদের মধ্যে জান_ প্রেম ও কর্মের যে পরিমাণ সদ বিন দেই রঃ 
 পরিমাণেই আমাদের পূর্ণ আনদ...পর্বরূপ নধ 'নান্ূপে যুক্ত নান, 
তিনি হী রূপেই মুত" (শি) ধনঞ্জয়ের কাছে, মুক্তির সাধনা 
ৃ তাই ধ্যাশমাত্র নয়, তরল ভাবাদুতামাত্র নয়, আবার ধ্যান ভাব 
বিবঞ্জিত কর্মমান্রও নয়। তাঁর অন্তরে ধ্যান, বাহিরে কর্ম। প্রতি- 
নিমেথের কর্ণের সঙ্গে তার মুক্তির সমস্তা জড়িত। সে জানে, জ্ঞান- 
শ্বরপ, প্রেমন্বূপ কর্মস্বরূপ ব্রন্ষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সাধনা, | 
প্রতি মুহুর্তের জীবন-সাধনা থেকে পৃথক কোনো জপতগ, আচার- 
অনুষ্ঠান নয়। এ সাধন!) বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে নির়মরূপে যিনি আত্মপ্রকাশ 
_ করেছেন, প্রকৃতির সেই নি়মকে জেনে তার গা্তিকে জানার সাধনা, 
মানবপ্র্তির মধ্যে ঘিনি পপ্রেম'রূপে আব্মপ্রকাশ করেছেন সেই প্রেমের 
মাধুর্য উপলব্ধি ক'রে সামাজিক জীবনে প্রেমপূর্ণ সামোর সুষমা তথা 
রদ্মের মঙ্গলমূতি স্থাপিত করার সাধনা এবং জগংপ্রক্কৃতির, জীবপ্রককতির 
এবং মাণব-গ্ররৃতির ভেতর দিয়ে পরমাত্বার যে প্রকাশলীলা চলছে 
সেই লীলারস আস্বাদন ক'রে শশান্তৎ শিবম্‌ অদ্বৈতম-কে অন্তরে" 
বাহিরে উপলন্ধি করার নাধন!। মুক্তির দার এত বড়োই দায়। 

এই জাতীয় মুক্তির দায়িত্বে পূর্ণ বলেই, ধনঞ্জর রাজা-প্রজার সম্পর্ককে 
বৈষম্যমুক্ত ক'রে “সমাজে মুক্তি” পেতে চায়। জব মুক্তিরই এক পথ-- 
আত্মবোধ-_আজুশক্তি। আত্মবোধের অভাব থেকেই সমস্ত বিকৃতির 
বা পাপের জন্ম। রাজার আঁক্মাবোধ আচ্ছন্ন হ'লেই অহৎকার-দ্দীত 
রাজা রাজ্যকে নিজের সম্পত্তি বলে মনে করেন; প্রজার অধিকার 
ন্থীকার করেন-_রাঁজাও যে মান্য এই সত্যটি অস্বীকার করতে 
থাকেন। রাজার বিকৃতির জন্য প্রজার দায়িত্বও কম নয়। প্রজার 
আম্মনোধ সজাগ থাকলে রাজার পক্ষে বিকৃত হওয়া সম্ভব নয়। প্রজার 
আত্মাবাধের তথ! আত্মশক্তির অভাবের এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই 


জনি ধারা ২৪৭ 
| রাজা স্বৈরাচারী হানে উঠেন। স্ৃতরাং রাজা- রজার সপর্ক সাম পূর্ণ . 
রাখার একমাত্র উপায়--আাত্মবোধ--শাুশকি জাগিয়ে রাখা । আত্ম : 
_বোধেই আত্মশক্তি এবং প্রকৃত মুক্তি! জাগ্রতটৈতন্ট ধনঞয় এই 
আত্মবোধ বা আত্মশকিরই পরম বিগ্রহ। আত্মবোধ জাগ্রত, তু ্ 
শক্তি উদ্বোধিত বলেই ধনগ্জয় অমুতমন্ত্রে ও অভয়মন্ত্রে সিদ্ধ, . ৃ 
_. নাটকথানি পরতিহাসিক ব্যক্কির জীবন অবলঙ্কনে লেখা রে 
ঈতিহাসিক নাটক রূপে গণ্য হওয়ার দাবী করতে পারে বটে, 
কিন্তু ্রতিহাসিক ন[টিককের ইহিহস-দাধিত হ'তে হ'লে যে পরিমাণে 
রাজনৈতিক-আর্থ নৈতিক ঘটন| সংপৃক্ত হওয়া আবগ্তক, উপস্থাপনা-রীতির 
দিক দিয়ে যে পরিমাণে বস্তৃতান্বিক হওয়া উচিত, সেই পরিমাণ আতি- 
হাসিক-ঘটনাসাপেক্ষতা ও বস্তৃতাদ্বিকত এর নেই। এতে যে সব. 
রাঁজ-আর্থ নৈতিক ঘটনা দিয়ে পটভূমি তৈরী করা হয়েছে তার অনেক- 
খানিই কাল্পনিক । আসলে, কাধিনিক এবং আপাতত-সত্য রাজ্-আর্থ- 
নৈতিক পরিস্থিতিতে_-পিতা-পুত্রের দ্বন্ছ--€ ভাব-্ন্ছ বল্লেই ভাল 
হয় ) এবং তার পরিণাঁম দেখানে। হয়েছে । 

সুতরাং, নাঁটকখানির ঘটনা অনেক পরিমাণে পরিবারের তীর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ব'লে, ইতিহাসের গতি-পরিণতির সঙ্গে নাটকের তেমন- 
কোনো যোগ নেই ব'লে, নাটকখানিকক “পারিবারিক ট্র্যাজেডির 
তালিকা তেই স্থান দেওয়| সমীচীন। তারপর, ভাব ও রূপের থে পুর্ণ 
সঙ্গতি ঘটলে অতিবাত্তব জীবনের রূপটি এবং তার সঙ্গে সঙ্গে গভীর 
ভাবব্যঙ্জনা ফুটে উঠে, সেই ধরণের সঙ্গতি এখানে পাওয়া যায় না। ভাব 
এখানে রূপাতিশারী। ফলে উপস্থাপনা ভাবত্াপ্ত্িক হঃয়ে পড়েছে 
দ্বিতীয়তঃ, ধনঞ্জয়ের মতো বাউল বা বৈরাণী আমাদের দেশে অসস্তব ব্যক্তি 
ময় বটে কিন্ত এখানে চরিত্রহিসাবে পধনঞীয়”কে যতখানি প্রশ্রয় দেওয়া 


হয়েছে, তাতে জীবনের রূপ বা রস অপেক্ষা ভাই লক্ষ্য হয়ে | 
ফাড়িরেছে। প্রায়শ্চিত্ত সন্ধে এখানে এইপর্যস্তই যথেষ্ট. 





২৪৮... রাবীন্ত্র-নাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 
| (রাজা (১৯১০) 

. শ্মাজা। নাটকথানি লেখার পেছনে যে প্রেরণাটি কাজ করেছে, 
_ ভবাঁকে, একদিক থেকে, অরূপ ব্রহ্ধতত্ব ও ব্র্ধসাধনাকে প্রচার করা 
শান্ত শিবম্‌ অদ্বৈত্‌-_রূশ রূপময় অরূপ তত্বটিকে এবও তাঁকে লাভ, 
করার উপায়টিকে ব্যক্ত করাঁ_বালে মনে হবে; অন্ঠদিক থেকে 
অর্থাৎ দার্শনিক অভিবোজন-প্রচেষ্টা হিসাবে দেখলে দেখা যাবে-- 
এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ ধর্ষদর্শনের এবং জ্ঞান-দর্শনের অন্যতম জটিলতম 
সমস্তাটি-:বোধি ও বুদ্ধির আপেক্ষিক গুরুত্বের প্রশ্নট_নিরে আলোচনা 
করেছেন এবৎ এইটেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে পরমসত্য- 
দর্শন “বোধি” ছাড়া সম্ভব নর। (রবীন্্রমানস আলোচনা তষ্টব্য)। 
বুদ্ধির এমন সাধ্য নেই যে সে পরমতন্বকে উপলদ্ধি করবে। বড় জোর 
দে খগুসত্যকে দেখতে পারে। অরূপ অধণ্তকে উপলব্ধি করতে হ'লে 
রি রি চাই “বোধি”। এই কারণেই, বুদ্ধিই যার একমাত্র উপায়, সৈই বিজ্ঞানের 
পক্ষে পরমত্বকে লাভ করা সম্ভব নয় এবং যে দর্পন বুদ্ধির দৃষ্টি ছাড়া 


অন্ত কোন অতপর ৃষ্ ্বীকৃত নয়, সেই দর্শনের পক্ষে 'শাস্ং শিবম্‌ 
 অধৈতম্ণরূপ পরন তনবটিকে_-রপময়-অরূপকে দর্শন করাও সম্ভব নয়। ্ 
28 সুতরাং এখানে শ্ধু ঘে সংশয়েরও সাকার উপাসনার বিরুদ্ধেই পরোক্ষত 

সংগ্রাম করা হয়েছে তা' নয়-_বস্তবাদী দর্শনের বর্ানরটকেও নিক্রিয় 


. হয়েছে।। 


প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা ই মিহির ওপরে টি থান দেওয়া 


রঃ এই নাটকের মূল সমস্তা_-অরূপের রূপ দেখারই সমস্তা। অন্তরে 
রি, ধিনি, অরূপ রূপে, বাহিরে বিনি রূপে রূপে বিচিত্রকূপে বিরাজ করছেন, 
টা সেই পরপ অনির্বচনীয় বিশ্বরপকে দেখার সমস্তা। সস্তা এই যে, অন্তরে 
থে অবূপকে লহজবোধে (180100 )না দেখতে পেয়েছে, বাইরের 
টি িশ্বরপের মধ্যে সে তাকে চিনতে পারবে ম 1 বুদ্ধির আলোকে ধও 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা. ২৪৯, 


রূপকেই সে পমগ্র বলে ভুল ক'রে বসবে। সহজবোধ ছাড়া 
অরূপকে বোঝা যায় না। বোঝা গেলেও বোঝানো যায় না। 
কারণ অনির্বচনীয়কে বচন দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়--“সব কথা তো 
বোঝান! যায় না।” এই সহজবোধটুকু পাওয়াই বড় ভাগ্যের বথা। 


এই বোধ যার ভাগ্যে ঘটে, সে 'বুকের ভিতরে পায়ের শব পায় ; তার--. 


*বোঝবার জন্যে কিছুই দেখবার দরকার হয় না।” এই বস্ত তকে 
পাওয়া যায় না--বিশ্বাসে দিলায় বন্ত তর্কে বহুদুর। একান্তিক বিশ্বাসের 
-অকুগ্ঠ আন্মসমর্পণের-বিনিময়েই এ সহজবোধ লাভ করা যায়। 
বিশেষের প্রতি আসক্তি, অহৎকার ও চাঞ্চল্য এই সহজবোধের বাধা। 


.. অন একদিকে পড়ে থাকলে, মনের সহজভাব নষ্ট হ'য়ে যায়--্বরূপে 


_ অবস্থান" করা স্তব হয় না ব'লে দরষ্টার সহজ দৃষ্টি আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকে। 
কিন্তু আত্মার চোখ যখন খুলে যায়--'অমনি আর তর্ক নয়, যুক্তি নয়, 


কিছু নয়-_অমনি সহজ দেখা-অমনি আমার মনের আমনের সঙ্গে 
সেই আকাশ-ভরা আনন্দের একেবারে গায়ে গায়ে ঠেকা? অমনি আমার : 


এজ 


: জমন্ত শরীরে তর স্পর্ণ সমপ্ত মনে তার অনুভূতি।” ( সত্যকে দেখা. 


শান্তিনিকেতন ২) এইভাবে পাওয়ার নামই প্রেমে-পাওয়া, প্রেমের 
| অধিকারে পাওয়া ৷ আত্মার নিভৃত নিকেতনে,--একলা 1 ঘরটিতে আর- 
একটি মহান একলার সাথে মিলন। ( শান্তিনিকেতন প্রেমের অধিকার 


প্রবন্ধ ষ্টব্য )। 


আগেই বলেছি--এই নাটকের মূল উপাপয অরূপের রূপ দেখার | 
| সমস্তা। রাণী স্ুদর্শনার মধ্যে সহজবোধ, জন্মেনি বলেই তার স্র-_. ৃ 
“্যাই বলিস তকে দেখবই1” রাণী বলতে পারেনি_ “চ্্যহীন 
আমার এই একলা ঘরটিতে তুমি আমার আর আমি তোমার, (প্রেমের 
( অধিকার )1 তাই তো, প্গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র 
ইয়ে বাড়ি ন কেন"-রাজার এই ছার সঙ্গে গে নিজের ইচ্ছাকে মিলিয়ে 


২৫০ | রবীন্দ্রাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 
দিতে রেনি। তাই তো তার বাঁসনা--দ্যেখানে আমি গাছপালা 
পণ্তপাধি, মাটিপাঁথর সমস্ত দেখছি, সেইখানেই তোষাকে দেখব ।৮ কিন্তু 
রাণী &ঁ সহজবোঁধেরই কাঙালিনী। সে দাসী সুরমার মুখে--বোঝবাঁর 
জন্যে কিছুই দেখার দরকার হয় না”__এই কথা শুনে বলে_“আমার 
রঃ যি তোর মতো হয়, তাহ'লে যে বেঁচে যাই 1” দেখব দেখব করে | 
রাণী ত্যন্ত চঞ্চল হয়েছিল বলেই, কেবল দেখবার দিকেই তার সমস্ত 
:. মন পড়েছিল বলেই, রাণীর দৃষ্টি সহজ হ'তে পারেনি। 
. টি.  রপনুষ্তার ফীদে পড়ে মিখ্যাকে সত্য ব? লে মনে ক'রে, খণ্ড সত্যকে 
টা অথণ্ড» সত্যের মর্যাদ। দিয়ে কর্ণ রূপের চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হ য়ে রাম, 
শন যে তুল করেছিল, অগ্ুতাপের আগুনের লেলিহান শিখার মধ্যে 
জড়িয়ে সে তার ভুলের প্রারশ্চিত্ত করেছে। অহংকার ঘুচে যাওয়ার 
পরেই-_হার মানার পরেই, সে সহজবোধের দুল দৃষ্টি পেয়েছে-চির- 
_ দিনের জঙ্য বেঁচে গেছে । অহৎকারের আবরণ, বুদ্ধির খণ্দৃষ্টির অবরোধ 
ঘুচে যেতেই বোধির অখণ্ড দৃষ্টির আলোক তীর চোখে ফুটে উঠেছে 
এবং সেই আলোকে রাণী রাঁজার অন্পপম অরূপের-_-“সকল-রূপ-ডোবানো” 
রূপটি প্রত্যক্ষ করে ধা হয়েছে। অরূপের কালো রূপের মধ্যে ডুবিয়ে 
ুযেই রাণী তার চোখের “পের কালি" ধুয়ে কেলতে সমর্থ হয়েছে৷ 
অন্তারের নিভৃত নিকেতনে, সহজবোধে, পাকা-দেখা দেখার পরেই রাণী 
বাইরের আলোকে রাজার সঙ্গে সহজযোগে যুক্ত হ'তে পেরেছে। 
: যখনই খণ্ডকে অখণ্ড বালে ভুল করবার সন্ভাবনা তিরোহিত হয়েছে 
তখনই খও-অথণ্ড নিধিরোধে রাণীর চেতনায় স্থান পেয়েছে__কার্ী- 
(রাজের সঙ্গে পথ চলতে তার বাধেনি। . | 
এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ মুখতঃ তাঁর সাধ্য ও সাধনততবই রূপকাকারে 
উপস্থাপিত করেছেন এবং তা, করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গত: সাকার- 
1[ঈশ্বর-উপা সনা, অন্ববিশ্বাস বা সংস্কার, সংশয় ও নাস্তিকা, ভগবদ্‌-বিশ্বাসের 










রবীন্্র-নাট্যের ধারা ২8৯ 
নানা পর্যায়-_-এমনি নানা! বিষয়ের অবতারণা করেছেন এবং কোনটির 
ওপর প্রসন্ন দৃষ্টিপাত কোনটির ওপর কটাক্ষপাত করেছেন। বলা বাহুল্য « 
এখানেও রবীন্রনাথ সাকার উপাসনার এবং অন্ধ সংস্কারের 'গপর তীত্র 
কটাক্ষ করেছেন। | 

এখানে রবীন্দ্রনাথের বৈষ্ণব-সংস্কার অতি স্পষ্টাকারেই ব্যক্ত হ/য়েছে। : 
ভগবানকে দয়িতরূপে, সখারূপে, দাসরূপে (এমন কি শক্ররূপেও) ভজন! 
করার বৈষণব-সংস্কারটিই এখানে নানা চরিত্র-কল্প নার মাঝ দিয়ে আত্ম 
_ প্রকাশ ক'রেছে। শ্ন্ধকার ঘরের দাসী” সরা রাজার দাসী, 
ঠাকুরদা | রাজার বন্ধ-বা 1 প্রিয় ব্যস্ত, রাণী সদর্শনা রাজার প্রেমিকা, 
 সংশয়ী কার্ধীরাজ রাজার প্রতিষ্প্থী-_ সকলেই নিজ নিজ ভাবের 
রাস্তায় রাজ-সদর্শনে বেরিরেছে। সাধনার শক্তি-অসুপাতে কেউ একটু 
এগিয়ে গেছে, কেউ একটু পেছিয়ে আছে-_-এই থা! পার্থক্য। ঠাকুরদা, 
জ্ঞান-প্রেম-কর্মের যোগে সহজসিদ্ধ। দাসী স্ুরঙ্গমাও বিশ্বাসে আত্ম 
সমর্পণে সহজবোধে রাজার সঙ্গে ুক্ত। রাণী সুদর্শন অন্ূপকে পরম 
দয়িত বলেই জানতো, কিন্তু যে প্রেমে জানলে সহজবোধে অন্তরে- 
বাইরে জানা সম্পূর্ণ হয়, (সই প্রেম তার ছিল না। তাঁর সাধনা সহজ- 
বোধের সাধনা-_প্রেমের সাধনা । রাণীর প্রেম- সাধনাই--জীবাত্মার | 
অরূপ সাক্ষাৎকারের সাধনাই--এই নাটকের মুখ্য উপস্থাপ্য। আর 
সবই গৌণ। | 
আর একটি কথা বলেই “রাজার রাজ্য থেকে বিদায় নিচ্ছি। 
কথাটি এই নাটকের রীতিসম্পর্কে। গোড়া 1 থেকেই একটা বিষয় দেখা 
যাচ্ছে__রূপের বান্তবিবতা র চেয়ে ভাবের সং ংকলন এবং সঞ্চারণের 
| দিকেই, রবীন্দ্রনাথের প্রবণতা একটু বেশী। | “শারদোতসক- -এ এসে. 
 তত্বপ্রবণতার মাত্র! আরো বেড়েছে এবং দ্র জা”্র পর্যায়ে এসে, উপ- 
স্থাপনা রীতি ভ! বতাস্িকতা র সীমা ছাড়িয়ে সংলক্ষ্যভাবে রূপক- 





সকল সাধ ক 
ব্যধনা" হায় উঠেছে। অর্থাৎ নাটকে যে কাহিনী এবং যে সব চরিত্রকে 
. ্যগুক রূপে ব্যবহার করা হয়েছে, তাঁদের কোনমতেই বাস্তবকলন ঘটনা বা 

 বাস্তবিককল্স চরিত্র বলে গ্রহণ করা যায় না। এক কথায়, তারা রীপক- 
ধর্মী ক্ষার্থ থেকেই ব্যক্য অর্থটি যেন ধ্বনিত হ*য়েছে। রূপকধমিতার 
. অভিযোগের উত্তরে, আপন্তি জানিয়ে যদিও রবীন্নাথ লিখেছেন_-. 


২৫২... রবীন্দ্র-নাটানাহিত্যের ভূমিকা 


সংকেতের স্তরে প্রবেশ করেছে। সংস্কৃত অলঙ্কারশান্ত্রের পরিভাষা 
ধার কারে, সংক্ষেপে বলা যেতে _পারে_ববীনত্নাথের এই 
তিক নাটক “্ভিধামূলক ্যঙননা” নয়, “লক্ষণামূলক 
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৭ 1914) (0066603 60 » চা90৫)--তবু এ কথা! অস্বীকার ক'রে 
লাভ নেই, লেড়ী ম্যাকবেখ এবং সুদর্শন! এক পর্যায়ের চরিত্র. 
“88880 নয়। লেডী ম্যাকবেথকে ৭৮050590001 বা ভাবমূততি 


. ব'লে স্বীকার করলেও, একথা ন! ব'লে উপায় নেই যে ম্যাকবেথ--লেডী 
_ ম্যাকবেথের কাহিনী এবৎ রাজ 1-নাটকের রাজা-রাঁণীর কাহিনী বাঁস্তবিক- 
তার দিক দিয়ে সমান পর্যায়ের ঘটনা নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার 


করেছেন__তার নাটক আত্মার অস্তরতম প্রদেশের ঘটনার নাটক. 


আত্মার 00৩00200581] এই কারণেই বোধ হয় তা এত বেশী 
128008075৫6 হয়ে দাড়িয়েছে। প্রত্যেক স্থৃষ্টিই কল্পনার ব্যাপার 
(৩18৩, 100168100) একথা অবস্ঠই ্বীকার্য, তাই ব'লে প্রত্যেক 


সষ্টিকেই পকাল্পনিক” বল! হয় না এ কথাও স্বীকার করতে হবে। লেড়ী 


ও ম্যাকবেখ যে অর্থে বাস্তবকন্প, সুদর্শন সেঅর্থে বাস্তবকর়্ নয়। 


ৃ লীলার ধারা. ইতি 

বৌন্বজাতকের তি কুশজাতকের যে কাহিনীর কাঠামোতে | 
রবীন্দ্রনাথ 'রাজা'র কাহিনী গড়েছেন সে কাহিনীটিই রূপকধর্মী। রবীন 
_ মাথের হাতে তার রূপকতা। আরো বেড়েছে। কুশজাতকের কাহিনীর 
_ ফলশ্রুতি হ'চ্ছে এই :--অস্তরের ব্ধপটি চোখে যতক্ষণ চোখে না পড়ে, 
.. তঙ্কণই মান্নষ বাইরের রূপের জনয লালায়িত হয় অন্তর ষার সুন্দর, . 
.. সেইপ্রকৃত সুন্দর । অন্তরের পরিচয়ে যেখানে প্রাণ এক হয সেখানেই 
পু যথার্থ প্রেম। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আধ্যাত্মিক তত্ব মিশিয়ে জীবাত্মা 1". 
পরমাত্মার মিলনের কাহিনী রচনা করেছেন এবং তাতে কাহিনী ৃ 
আরো রূপকধর্মী হয়ে পড়েছে। জাতকের নীতিমূলক কাহিনীকে 
আধ্যাত্মিক তত্বের কাহিনীতে পরিণত করতে গিয়েই রনরনাথ 
কাহিনীর রূপকধিতা বাড়িয়ে ফেলেছেন। | 





অচলায়্ন (১৫ই আষাঢ়, ১৩১৮) 


অচলায়তন নাটকথানি লেখা! হয় ১৫ই আধা, ১৩১৮। তিনমাস 
পরে প্রবাসীর পুজাসংখ্যায় প্রকাশিত হয় এবং পর বৎসর আষাঢ় 
াঁসে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যে প্রেরণাৰবশে কবি এই নাটক- 
খানি লেখেন, বর্তমান সংস্করণের পরিশিষ্টাংশের গ্রন্থ-পরিচয়-এর 
মধ্যে তা” ব্যাখ্যা ক'রে বলা হঃয়েছে। বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি 
সাহিত্যের থ্যাতন|মা অধা1ণক সমাঁলাচক ললিত কুমার বন্যোপাধ্যায়ের 
সমালোচনার ( আর্ধ্যাবর্ত, কান্তিক ১৩১৮) উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ললিত- 
বাবুর কাছে ,ষে পত্র লেখেন তাতেই রচনার প্রেরণাটুকু সুন্দরভাবে 
ব্যক্ত ক'রেছেন। শুধু যে অচলায়তন' "রচনার প্রেরণাই তা/তে 
রঃ প্রকাশিত হয়েছে তা? নয়, প্রত্যেক শিল্পরচনার মূলেই যেশিরীর বেদনা ও. 
আশ কারণহিসাবে কাজ করে-_-এই ততটুকু জুদদর ভাষাঁ পেয়েছে। 
সাহিত্য ঘে নিক খেলা নয পু রক লীলা নয়, সাহিত্যে 


২৫৪... ববীন্দর-নাট্যসাহিতোর ভূমিকা 


মামাজিক মানুষের গভীর বেদন। এবং আশা-আকাক্ষাই যে প্রকাশিত 


| রর হয়-এই কথাটি রবীন্দ্রনাথ এখানে খুব জোর দিয়েই বলেছেন । 


রবীন্দ্রনাথ মর্মে মর্ষে উপলব্ধি করেছেন এবং বরাবরই ধলে এসেছেন 
__ ভেতরে মুক্ত হ'তে না পারলে বাইরের বদ্ধতা বাঁ ছুঃখকষ্ট_-সে জাতিরই 
হোঁক বা ব্যক্তিরই হোক-_-কিছুতেই থুচতে পারে না । মুক্তির একটিমাত্র 
উপায়ই আছে, সে হচ্ছে আম্মশক্তির উদ্বোধন খাস্সার জীগরণ-- 
জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ষে বাধামুক্ত হওয়া। তিনি দেখেছিলেন জাগতিক 
মুক্তি বা আধ্যাম্মিক্ধ মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায় ইংরেজ বাঁ বিদেশী 
কোন শক্তি নর, প্রধান অন্তরায় আমাদের-্ঞান- প্রেম-কর্ের জড়তা । এ 
গোড়ায় গলদ এখানেই। এই গলদকে চাপা দিয়ে সস্তায় কিন্তিমাৎ করার. 


এটাকে তিনি কোনদিনই প্রশংসা করেননি। বার বার এই গলদের 
দিকে জাতির দা আকর্ষণ করতে চেষ্টা করেছেন। “অচলায়তন' এই 


রর চেষ্টারই অন্যতম ফল। রবীননাখের নিজের ভাষাতেই বল! 1 যাক-_. ৃ 


. পদেশের মধ্যে এমন অনেক আবর্জনা স্তপাকার হইয় উচ্যাছে যাহা 


আমাদের বুদ্ধিকে, শক্তিকে, ধর্মকে চা রিদিকে আবদ্ধ করিয়াছে। সেই 


কৃত্রিম বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত এদেশে মানুষের আত্মা অহরহ 


কীদিতেছে--সেই কানাই ক্ষুধার কান্না, মারীর কান্না, অকালমৃত্যুর 
কারা, অপমানের কান্না। সেই কান্নাই নানা নাম ধরিয়া আমাদের 
প্রত্যেকের মধ্যে এমন একটা ব্াাকুলভার সঞ্চার করিয়াছে, সমস্ত 
দেশকে নিরানন্দ করিয়া রাখিয়াছে এবং বাহিরের সকল আঘাত সন্ন্কেই 
তাহাকে এমন একাস্তভাবে অসহীয় করিয়া তুপিয়াছে। ইহার বেদনা 
কি প্রকাশ করিব না? কেবল মিথ্যা কথা | বলিব এবং সেই বেদনার 
কারণকে দিনরাত্রি রশ দিতেই থাকিব 7*+..০০ ১২:3০ 
*,আমরা কেবলই আপনাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিতেছি: যে সমন্ত 


| ৭ বাহিরের দিকেই আপনাক মধ্যে যেখানে সকলের চেয়ে 


রবীন্দর-নাট্যের ধারা ২৫৫. 
বড়ো শত্রু আছে, ষেখানে সকলের চেয়ে ভীষণ লড়াই প্রতীক্ষা! করিতেছ, 
সেদিকে কেবলই 'আমরা যিথ্যার আড়াল দিয়া আপনাকে বীচাইবার 
চেষ্টা করিতেছি। কিন্তু আমি আপনাকে বলিতেছি আমার পক্ষে 
প্রতিদিন ইহা অসহা হইয়া উঠিয়াছে....**"""আমি প্রাণের ব্যাকুলতায় 


শিকল নাড়। দিয়াছি--সে শিকল আমার এবং সে শিকল সকলের । 


নাড়া দিলে হয়তো পায়ে বাজে-বাজিবে না তো কী? শিকল যে 
শিকলই সেই কথাটা যেমন করিয়াই হউক জানাইতে হইবে:..১..*, 
ইহাতে মার খাইতে হয় তো মার খাইব। তাই বলিয়া নিরম্ত হইতে 
পারিব ন11” এর পরে বলা বাহুল্যই যে জ্ঞান-প্রেষ-কর্ম যোগের 
বিকৃতির বিরুদ্ধে--প্রাণহীন মিধ্যা--আঠার-অগর্ঠানের বিরুদ্ধে, এককথায় 


_ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সংগ্রাম করবার জন্যেই রবীন্দ্রনাথ অচলায়তন' 


 বচনা,করেছিলেন। 


. প্রাজা। নাটকেই দেখা যায়, াকারের মনে “চলায়তন এর বধ. 


মাথা তুলতে চেষ্টা করছে। ভবদত্ত, কৌত্ডিল্য প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে রি 


ক ডিল 


আমর! অচলায়তনের বাসিন্দাদেরই প্রথম দেখতে পাই। ধোলা রে 


রাস্তার দেশে এসে অবধি তাদের সখ নেই--দিনরাত গা ঘিন ঘিন 
করছে।, কৌগ্ডিল্য অচলায়তনেরই একজন অভিজাত পরিবারের 


সন্তান। তার পরিচয় সে নিজের মুখেই দিয়েছে-_“আমার, বাবাকে 


তো! জান--কত বড়ো মহাত্মালোক ছিল-_শান্ত্রমতে ঠিক উননপঞ্চাশ 
হাত মেপে গণ্ডি কেটে তার মধ্যেই সমস্ত জীবনট। কাটিয়ে দিলে-- 
একদিনের জন্তে তার বাইরে পা ফেলেনি। মৃত্যুর পরে কথা উঠল--.. 


এই উনপ্ধণশ হাতের মধ্যেই তো দাহ করতে হয়) সে এক বিষম 
_ষুশকিল ) শেষকালে শাস্ত্রী বিধা |ন দিলে যে, উনপঞ্চাশে থে ছটো, ৃ 


অঙ্ক আছে তার বাইরে যাবার জো নেই। অতএব ত্রাই চার নয় 


_ উনপঞ্চাশকে উলটে নিয়ে নয় টার চরানবই করে দাও_তবেই জি 


রৃস্টি 


২৫৩. নি মী াটিপিতোর ভূমিকা 
বাড়ির বাইরে পোড়াতে পারি, নইলে ঘরেই দাহ করতে হত... 


এ কি যে-সে দেশ পেয়েছ।” “অচলায়তন” এই কৌত্ডিলাদেরই দেশ। 
এখাঁনে আচার আছে বিচার নেই, মন্ত্র আছে অর্থভাবনা নেই, শাসত্বুদ্ি 
আছে সহজ হৃদয় নেই। এ এক ধর্মসমাজ যার অহং বিকৃত-_যা 


_ চিরন্তনকে আচ্ছন্ন ক'রে নিজের বিধি-নিষেধের অহংকারকেই জয়ী করে। 
এই নাটকের ফলশ্রতি-“আাচারই ধর্ম নহে) বাহিকতায় অন্তরের 

রঃ ধা মেটে না! এবং নিরর্থক অনুষ্ঠান মুক্তির পথ নহে, তাহা বন্ধন” 
. (গরস্থপরিচয় )। জ্ঞান-প্রেম কর্মযোগের রি ধারী নু 
টা ফা ্‌ 7, 


“ভার ১৯৯) 


াভবা--নাটকার রচনার ইতিহাস, শের তার 
. মুখোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্তরজীবনীর দ্বিতীয় থণ্ড, সবিস্তারে বিবৃত 


করেছেন। অতএব ইতিহাস দেওয়া নিশ্রায়োজন। অচলায়তন রচনার 
কয়েক মাস পরে, "১৩১৮ সালের পুজার ছুটির পর, কবি শিলাইদহ হইতে 


শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া প্ডাকঘর” লিখিয়াছিলেন।” রচনার প্রেরণা 
সম্থন্ধে কবি নিজে যে বিবরণ দিয়েছেন তা' থেকে জানা যাঁয়, এই 


সময়ে কবির মন বাহির থেকে জগংটাকে লুট করে নেওয়ার জন্টে 


_ লোলুপ হয়ে উঠেছিল। পথে বেড়িরে পড়ার জন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে 


 উঠেছিল। কবির কেবলই মনে হচ্ছিল-“খোলা রাস্তার খোলা 


আলোয়, খোলা হাওয়ায় ডাক পড়েছে ।” আত্মপ্রকাশের এ 


তার মনে হচ্ছিল--আমার এ জীবনের ভিতরকার , শক্তি নিঃশে 


বার ডাক ও ্ৃত্যুর কথ! উভয়ে, মিলে. একটা আবেগে সেই. 


হয়েছে এটাকে বদলে ফেলে আবায় নৃতন বাইন, ভুততে রা টা 


ভাল কিন্ত মুক্তি চাই।” রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন-_-“ফোথায় 


মিনা নাট্যের ধারা ৯ ২৫৭ 
চঞ্চলতাকে ভাষাতে ণ্ডাকঘরে কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম 1... 
এর মধ্যে গল্প নেই। এ গঞ্ঠ লিরিক ৷ আলঙ্কারিকদের মতান্যায়ী 
নাটক নয় আখ্যায়িক11” (রবীন্দ্র সংগীত--শাস্তিদেব ঘোষ )। | 
একথা| সত্য বটে “কোথাও যাঁবার ডাক ও মৃত্যুর কথা উভয় মিলে” 
নাটিকার বাহ্‌ রূপটি তৈরী করেছে, কিন্তু নাটিকার অস্ঠরতম ভাববস্ত 
হচ্ছে--অমল আত্মার অনন্তের ভব শিশ্বানতির আবেগ-বিশ্বকে 
জানে জানার আবেগ নয়, অনুভবে পাওয়ার ছুদিবার আত্ি-বিশ্বের 
তকে জানবার অন্ত সমস্ত ই্িয় দিযে বিশ্বের রপ-রস-গন্ধ-শব- 
শপর্শকে আস্বাদন করার ব্যাকুলতা। অচলায়তনের পঞ্চকের লঙ্গে 
অমলের এ বিষয়ে সাদৃহ্ঠ আছে। এই হিসাবে, পঞ্চককে মলেরই - 
জ্যেষ্ঠ সহোদর বলা যেতে পারে । | রঃ 
এই নাটিকার ভাববস্ত নিয়ে অনেক রী অনেকে বলেছেন, কন এ 
“এর মধ্যে গল্প নেই এ গপ্ঘ লিরিক। আলঙ্কারিকদের মতাহুযায়ী 
নাটক নয় আধ্যা়িকা”, রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যটি নিয়ে তেমন কোন 
উল্লেখধোগ্য আলোচন! হয়নি । কোনো কোনে! সমালোচক একে 
নাটক বলতেই রাজি হননি, কেউ কেউ আবার একে 'সাঁধকেতিক 
নাটক' বলে নাটকের আসরে ভিন্ন পংক্তিতে স্বান দিয়েছেন। আসল 
সমস্যাটি যেখানে সেখানে কাহারো দৃষ্টি পড়েনি । যে রচনা এত 
লিরিক-র্খী--যাকে গগ্ভ-গীতিকি ত1 বললেই হয়, তাকে নাটক বলা: 
চলবে কি নাঁ এ প্রশ্নকে ঘিরেই আসল সমস্যাটি রয়েছে । '্ডাকঘর+কে 
নাটক বলতে হলে এই কথাই স্বীকার করতে হবে-একটা "0০০৫" বাঁ 
ভাবাবস্থাকেও তেমন আবেগপূর্ণ করে দৃষ্ঠরূপ দিতে পারলে__অর্থাৎ 
রসপরিণতি দান করতে পারলে--“নাউটক' হতে পারে | একথা যদি 
মিথ্যা না হয়--“এক সময়ে ঈহার অনুবাদ ঘুরোপের নানাদেশে অভিনীত 
ও সমাদৃত হয়”, এ কথা যদি সত্য হয় যে “ডাকঘর” অভিনয়ের কালে 


ূ ্প রে ক ইনি কা: 
. জমস্ক্ষণই রকদের ্ধ্যে কৌতৃহল জেগে থাকে এবং রগনিশরিও ৪ 
: বথেষ্ মাত্রায় ঘটে, তা" হ'লে "ডাকঘর'কে নাটক, না বলার কোনো : 
: হেতু থাকতে পারে না। ভুলে গেলে চলবে না নাটকের * মধ্যে 
নান পরঙ্গাতি আছে? রূপক-সাংকেতিক নাটকও নাটক | | 
আর একটি কথা ব'লে এ প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। বা | যেমন 
অভিধামূলক এবং লক্ষণা-মুলক, সাংকেতিক নটিকও তেমনি 
 বাস্তবাশ্রয়ী এবং রূপকা শ্রনী-এই ছুই রকম হতে পারে। যেখানে 
বাস্তুবিককল্প কাহিনী থেকে কোনো তৰ সংকেতিত হর, সেখানে 
সাংকেতিক নাটক বান্তবাশ্রদী আর যেখানে রূপক-কাহিনী থেকে 
তত সংকেতিত হয়, সেখানে সাংকেতিক নাটিক রূপকা শরয়ী । মেতালিস্কের 
দি ইট্টিরিয়ার” নার্টিকাখানি বাস্তবাশ্ররী সাংকেতিক নাটকের 
্টান্ত এবং রবীন্নাথের সাংকেতিক নাটকগুলির প্রায় সব কয়খানিই 
রূপক-সাংকেতিক। একটি জলে-ড.বে-মরা মেয়ের মৃত্যু সংবাদ মেয়েটির 
পিতামাতার কাছে পৌছে দেওয়া--ইট্িরিয়ার নাটকের বিষয়বস্ত। 
কাহিনীটি বাস্তবিককল্প। ঘটনা, পাত্র-পাত্রী কোনোটিই অবাস্তব নয়। 
অথচ এই বাস্তব ঘটনাটিকে সুন্দর ব্যঞ্জনাময় রূপ দেওয়া হয়েছে। 
নাঁটিকাখানি জীবন-মৃত্যুরহস্তের ব্যঞ্জনায় পরিপূর্ণ। কাহিনীকে 
বাস্তবিকতার স্তরে রেখেও গভীর ব্যঞজনা সৃষ্টি করার এই ক্ষমতা! খুবই 
উত্চুদরের প্রতিভার নিদর্শন। “ডাকঘর, নাটিকায় রবীন্দ্রনাথ এই - 
শক্তিই অনেকখানি পরিচয় দিয়েছেন। “ডাকঘর, নাটিকার কাহিনী 
বেশ কিছুদূর পর্যন্ত বাস্তবিককপ্প। কণ্ন শিশুর কল্পনা অবাধ গতিতে 
দিগ-বিদিকে ছুটে বেড়াবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা! কিছুই নেই। কিন্ত 
শেষ দিকে, বাস্তবিকতার গণ্ভী অতিক্রম ক'রে কাহিনী রূপকের স্তরে 
উঠে গেছে। বাস্তবাশ্রয়ী সাংকেতিক হতে হয তে নাটকখানি রূপক- 
সাংকেতিক হয়ে উঠেছে। 








রবীন্্-নাট্যের ধারা ২৫৯ 


্ান্তুনী (১৯১৬) 


. খিডুউৎসব, উপলক্ষে যেসব নাটক-রচিত হয়েছে, বিশেষ ক'রে 
“শারদোৎসব” থেকে ফাল্গুণী পর্যন্ত, তাদের ভিতরকার ুয়োটা টব 
একই। রবীন্জুনাথ “আমার ধর্ম প্রবন্ধে এ সঙ্ধন্ধে লিখেছেন: 
“শারদোত্সব থেকে আর্ত ক'রে ফাল্গুনী পর্যন্ত যতগুলি নাটক লিখেছি, 
যখন বিশেষ ক'রে মন দিয়ে দেখি তখন দেখতে পাই প্রত্যেকের 
ভিতরকার ধুয়োটা ওই একই।” “ফান্তৃদীর ভিতরকার কথাটি, ববীন্ত্র- 
নাথ বলেছেন--“এতই সইজ যে, ঘট! করে তার অর্থ বোঝাতে সংকোচ 
বোধ ইয়।” অবশ্য সংকুচিত হ'লেও তিনি না বুঝিয়ে ছাড়েননি-_ 
বুঝিয়ে দিয়েছেন--দ্ধরণীর মধ্যে রিক্ততা নেই, তার শ্তামলতা অল্লান; 
অথচ খণ্ড খণ্ড কৰে দেখতে গেলে দেখি ফুল ঝরছে, পাত শুকোচ্ছে, 
ডাল যরছে। জরামৃত্যুর আক্রমণ চারিদিকেই দিনরাত চলেছে, তবুও : 
বিশ্বের চিরনবীনত| নিঃশেষ হ'ল না। [9০৮৪-এর দিকে দেখি জর!- 
মৃত্যু, ঘু'৫৮-এর দিকে দেখি অক্ষর জীবনযৌবন |*.***পিছন দিক 
থেকে যেটাকে জরা বলে মনে হয়, সামনের দিক থেকে সেইটেকেই 
দেখি ঘৌবন। .....বিশ্বপ্রক্কৃতির মধ্যে প্রতি ফাল্গুনে চিরপুরাতন এই 
যে চিরনৃতন হ'য়ে জন্মাছে, মানুষ প্রক্কতির মধ্যেও পুরাতিনের সেই 
লীল! চলছে। প্রাণশক্তিই মৃত্যর ভিতর দিয়ে আপনাকে বারে বারে 
নৃতন ক'রে উপলব্ধি করছে।” (শ্রীযুক্ত মনোরপ্রন বন্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ের কাছে লেখা পত্র, ২* মাঘ, ১৩২২) এটাই ফাল্গুনী” মুখ্য 
তত। এর সঙ্গে আরো অনেক তত্ব মিশে আছে। সুচনায় প্রধান 

পাত্রদের যে পরিচয় দেওয়া হ'য়েছে, তা'তেই পরোক্ষভাবে গুলির 
দিকে ৬ রি করা হয়েছে। র 


২৬, 8 রবীন-নাটযসাহিতোর ভূমিকা 
ৃ ঃ মুক্তধারা! (১৯১২) ৃ 


. ফাল্গুলী-রচনার পরে এবৎ “মুক্তধারা” রচনার আগে, রবীন্দ্রনাথ নতুন 
কোন নাটক রচনার চেষ্টা করেন না; পুরাতন তিনখামি নাটকের 
পরিমাজিত ও সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন। ১৯১৮ তরী: অচলায়তনের 
সং্ক ত রূপ *গ্রু” ১৯২০ ্ী্টা্ধে পরাজা”্র সংস্কত রূপ “অরূপরভন” 
এবং ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে শারদোতৎসবের সংস্ক তর রূপ “ধণশোধ? প্রকাশিত 
হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে ফাল্গুশীর পরে নতুন নাটক হচ্ছে-- 
মুক্তধারা । অবস্ত কেউ হয়তো বলবেন যে প্রায়শ্চিত্ত নাটকের 
সঙ্গে মুক্তধারার বেশখানিকটা আত্মিক এঁক্য আছে, অতএব মুক্ত- 
ধারাকেও সম্পূর্ণ নতুন নটিক বল! চলে না। বিশেষতঃ এখানেও 
ধনঞ্জয় নামক গোঁট| একট! চরিত্র নামত এবং কার্ধত উপস্থিত। এখানে, 
প্রতাপাদিত্যের ভূমিকা নিপেছেন “্রণজিং”১ বস্তরাঁয়ের ভূমিকায় 
আছেন বিশ্বজিৎ, উদয়াদিত্যের ভূমিকা নিষেছেন অভিজিৎ এবং 
এখানেও মূল দ্বন্দের একপচক্ষে ভৌতিক শক্তির দন্ত অহংকার, অন্যপক্ষে 
আধ্যাত্মিক শক্তি বা প্রেমধর্ম_হৃদয়ধর্দ। যাই হোক, এতো সাদৃশ্ঠ 
থাক! সত্বেও, মুক্তধারা স্বতন্ত্র একখানি নাটক। প্রায়শ্চিত্ত সামস্তৃ- 
তান্ত্রিক পরিবেশে শক্তির অহংকার এবং প্রেমধর্মের, হদয়ধর্মের, ছন্দ 
দেখানো হয়েছে এবং হৃদয়ধর্মের তথা চৈতত্-শক্তির মাহাত্ম্য স্থাপনা 
করা হ'য়েছে। মুক্তধারা নাটকে নাট্যকার যন্ত্রসহায় সাম্রাজ্যবাদী 
রাজতন্ত্র পরিবেশে, বৈজ্ঞানিক শক্তির দন্ডের সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তির 
দন্দ এবং আধ্যাত্মিক শক্তির মৃত্যুগয়ী প্রতিষ্ঠা প্রদর্শন করতে চেষ্টা 
করেছেন। ছন্দের একপক্ষের প্রতিনিধি_-যন্্, মুক্রধারার বীধ-.. 
 যন্ত্ররাজ বিভূতি) অন্পক্ষের প্রতিনিধি__মুক্টচৈতন্তের প্রতীক ধনঞ্য় 
বৈরাগী-স্বভাবমুক্ত অভিজিৎ। দেবতার মন্দিরের চূড়া ছাড়িয়ে . 


নর রাটের ধারা ট ২৬১ ৃ 

স্ে চড়া | উঠবে হকের আধ্যাস্মিক সন্ত বৈজ্ঞানিক বদধি অহঘ- 
কারের দ্বারা, বিষয়ের আসক্তির ও যোহের দ্বারা আচ্ছন্ হবে-_আত্মার 
পক্ষে তাঁর চেয়ে বড়ো সঙ্কট আর কিছুই নেই। এই সন্কট থেকে মানব- 
সভ্যতাকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্টে, ধর্মকে বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত 
রাখার উদ্দেশ্টে, বন্তবাদী সভ্যতার উা্ব অধ্যাত্ববাদী সভ্যতার পতাকা 
তুলে ধরার উদ্দেশ্তে এবং রাজাকে ও প্রজাকে অধিকতর সম্বন্ধ--সচেতন 
করে উভয়ের সম্পর্কের মধ্যে হদরের সম্পর্ক স্থাপনা করে--প্সমাজে 
মুক্তি” প্রতিষ্ঠা করবার উদ্দেশ্রে, রবীন্দ্রনাথ মুক্তধারা নাটক রচনা 
করেছেন। 

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন যুক্তিবাদী-_বুদ্ধিবাদী 
বিজ্ঞানের দেব-বিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করেছেন, অন্যদিকে 
তেমনি বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহায্য নিয়ে সাম্রাজানাদী শক্তিগুলি দেশ- 
বিদেশের শ্বাষয অধিকার কেড়ে. নেওয়ার যে ০ প্রাণপীড়নের 
আয়োজন করেছে তাঁর কঠোর সমালোচনা করেছেন। যে যন 
মন্দিরের চড়ার উপরে তার চূড়া বাড়িয়ে দেয়, মানুষের আধ্যাম্মিক সত্তা | 
অস্বীকার করে, নৈতিক বিধি-বিধান উাপক্ষা ক'রে প্রাণের মূল্য হৃদয়- 
মাধূর্ষের মাহাস্থ্য অন্বীকার ক'রে শুধু শক্তির দস্ত ঘোষণা করবার 
জন্যই এীকান্তিক চেষ্টিত, সে যন্ত্র অভিশপ্ত । সেই শক্তিমাহাত্ম্য যতই : 
থাক না! কেন সে সমগ্রের মঞ্পলের বিরোধী বলেই অশিব। যে যন 
সুক্তধারা'র বাধ বেধে মানুষের তৃষ্ণার জল, ক্ষুধার অন্ন কেড়ে নেয়, সে 
যন্ত্রের যতো বিভূতিই থাক, সে যত ভয়ংকরই হৌক,মুক্তিকামী?অভিজিতের 
মুক্ত প্রাণের বেগধারায় সে ভেসে বাবেই যাবে। প্রাণের গীড়নে ভৈরব 


একদিন জাঁগবেনই। মুজির পথে 'র সব বাধা ভৈরবের অভিশাঁপে "একদিন 


ভেঙে পড়বেই। পুজধারা? নাটকে রবীন্নাধ সামাজিক কি বং রে 


বাধা শ্যািসা জা কগারর পা ১০০০০ ০০০৮5: হারার 


২৬২ রবীন াটাসাহিতোর ভূমিকা 


রপকল্পনার ভেতর দিয়ে মুক্ির আদর্শকেই সংকেতিত করেছেন) 
একটিলে রবীননাথ এখানে অনেক পাখী মেরেছেন। বিজ্ঞানের নত, 
বন্তবাদ, সা মাজ্যবাদী শক্তির শোষণ-পীড়ন, শোষণ-গীড়নের বিরুদ্ধে 
সহিংস সংগ্রাম, অন্তরে মুক্ত না হ'য়ে মুক্তির সংগ্রা [এমনি নাণা। 
বিয়ের আলোচিন। করেছেন । 


 গৃহপ্রবেশ ( ১৯২৫) 

: নুক্তধার? নাটকের পরে উল্লেখবোগ্য নাটারচন'--প্গৃহপ্রবেশ”। 
'গৃহপ্রবেশ নাটকের আগে, ১৯২৩ শ্রী; মস্ত নামে একখানি গীতি- 
নাট্য রচনা করেন এবং কাজি নজরুল ইসলামকে উৎসর্ণ করেন। 
কলিকাতার ম্যাডান থিয়েটারে “বসন্ত, রীতি-নাট্যখানি অভিনীত হয় 
(২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৩)। তারপর কবি "গল্পসপ্তক-এর “শেষের 
রাত্রি' গল্প অবলম্বনে রচনা করেন- গৃহপ্রবেশ (আশ্বিন, ১৩৩৩)। 
ডাকঘরের মতো গৃপ্রবেশও একটি গগ্ঠলিরিক'। ডাকঘর-এ আমরা 
দেখি একটি কুগ্র শিশুকে অবলম্বন ক'রে কল্পনাতুর চিত্তের অনন্ত 
অতৃপ্থি ও আতি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গৃহপ্রবেশেও দেখা যায়, 
আলম্বন-বিভাব যতীন রুগ্ন যুবক) মৃত্যুর সামনে ঈড়িরে ৪--ঘণির প্রেমে 
এবং অর্থসামর্ধ্যে দেউলে হ'য়ে, নি-সৌধের" স্বপ্নে, জীবন- স্বপ্নে 
সে মগ্ন ইয়ে আছে। স্বপ্ন দিয়েই তো জীবন-গড়া। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত 
জীবনের স্বপ্নঘোর কাটে না, জীবন স্বপ্ন-সাঁধনা করে যায়। গৃহপ্রবেশ 
 নাটিকে এই স্বপ্ন-সাধনার বেদনাই করুণরাগিণীর আলাপের মতো ধ্বনিত 
হয়েছে । 


 রবীন্-নাট্যের ধারা ২৬৩ 
চিরকুমারসভা (১৯২৬) 


চিরকুমার সভা! প্রজাপতির নিরবন্ক'-এর নৃতন নাটকীয় রূপ। এই 
নাটক রচনার প্রেরণা সমব্ধে শ্রদ্ধেয় শ্ীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন--“কলিকাতার পাঁধলিক থিয়েটরে অহীন্দ্র চৌধুরী বিথ্যাত্ত 
অভিনেতা; তিনিও তাঁহার দল কবির নাটক অভিনয়ের কথ 
ভাবিতেছেন। সেই সংবাদ পাইয়! কবি “প্রজাপতির নির্বন্ক'-এর নৃতন 
নাটকীয় রূপদানে প্রবৃত্ত হইলেন ।” (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড )॥ 
চিরকুমার সভ1 একখানি পঞ্চাঙ্ক কমেডি-নাটক এবং “কমেডি অফ 
ইনটিগ” ধাচে লেখা গ্ে-কমেডি | নাটকখানির প্রাণশক্তি প্রধানতঃ 
বাককেলির মধ্যে নিহিত র'য়েছে। কথা চালাচালি, সরস গান, আবৃদ্তি 
কৌতৃকজনক পরিস্থিতি, বাঁতিকগ্রাস্ত চরিত্র _সবমিলে-_চিরকুমার সভা 
উল্লেখযোগ্য প্রহসনে পরিণত হ'রেছে। অবগ্ত এই জাতীয় প্রহসনে 
সব ব্যাপারেই একটু বাড়াবাড়ি থাকে এবং এখানেও তা" আছে । কথার 
বাঁড়াবাড়ির কথা ছেড়ে দিলেও, চরিত্রের অন্যান্ত আচরণেও বেশ 
বাড়াবাড়ির লক্ষণ পাওয়! যাঁবে। বুদ্ধি এবং বোকামি এখানে যেন সমান 
্রশ্রয়প্রাপ্ত ; মেয়ে পুরুষ সেজে এলেও বড় বুদ্ধিমানর! তা” ধরতে পারে 
নাএমন অবস্থা। এই নাটকের বাইরের উদ্দেশ্য চিরকুমার সভা 
ভেঙ্গে দেওয়ার ষড়যন্ত্র এবং ভিতব্বের উদ্দেগ্ত-চিরকুমার থেকে 
দেশসেবার প্রতিজ্ঞা, কামিনীত্যাগকে ধর্মসাঁধনার অঙ্গ ব'লে মনে করা 
নারীকে জীবনব্রত-উদযাপনের অন্তরায় বলে মনে করা--এইসব প্রচলিত 
সম্বন্প ও ধারণাকে উপহাস-করা। 
শোধবোধ ( প্রকাশিত ১৯২৬) 
| 'শোধবোধ' কর্মকল-গনের নাটারণ। মূল গল্পটিতে 'নাট্যরীতির 
অর্থাৎ কথোপকথনের প্রাধান্ত আগে থেকেই ছিল। তাকেই পুরো 


ক 


২৬৪ দ্র -নাটাসাহিত্যের কা 


নাট্য রূপ দিয়ে নামকরণ করেন “শোধবোধ |” “শোধবোধা এবৎ 
'গৃহপ্রবেশ? নাটক সঙ্থন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রভাত কুমার ঘুখোপাধার বলেছেন-_ 
“এগুলিকে ফরমাইশি রচনা বলা না গেলেও প্রেরণার রচনা নহে। 
পাবলিক থিএটরে অভিনীত হইবে এই কথাটি মনের মধ্যে ছিল বলিয়া 
লোকরঞ্তনের দিকে দৃষ্টি গিয়াছিল--সে ক্রটি রচনার পদে পদে ধর! 
পড়ে” (রবীন্দ্রজীবনী ৩য় খণ্ড)॥ এই নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 
একদিকে, সাহেব-বনে-যাওয়া ধনী বাঁডালীদের কৃত্রিম জীবনযাত্রীকে-- 
নিশ্রাণ ফ্যাসান-_সাহেবি কায়দা-কান্নকে, একহাত নিয়েছেন। শ্রদ্ধেয় 


উপেন্ত্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাষায় বলা যাক_এই নাটকেও ইচ্গ- বঙ্গ 
সমাজের সেট টেনিস-কোট, সেই 7 0:০৪ করা, 908889৫ হা, রি রঃ 


র সেই 80280-এর রীতি, সেই ০ 3৪১-তে 079590 কর।, 
কক বনযপূর্ণ অতি নুললিত আলাপ প্রত্ুতি কবির ব্য-দ্টির 
 বিষয়ীতৃত হইয়াছে” অন্তদিকে__মা-মাসির অবুঝ এবং অগঠায প্রশ্রয় 
সন্তানের মধ্যে ভোগবাসন| 1 জাগিয়ে কিভাবে তাদের বিপথগামী কারে 
তুলে সর্বনাশের পথে ঠেজে দেয়, তাঁর দিকেও একটি অঙকলি নির্দেশ 
কারেছেন। কিন্তু এই সমস্ত করার উপরেও ঘেটা করেছেন সে হচ্ছে. 
বাইরের কাঁয়দা-কান্গুনের গন্ভী থেকে মুক্ত ক'রে এনে আন্তরিকতার 
বন্ধনে ছুটি হদরের থিলন__নলিনীর প্রেমের দানে সতীশের উদ্ধার. 
প্রথার উতধ্ প্রাণের প্রতিষ্ঠা। 


ৃ নটার পুজা (১৯২৬) 
অবদান শতকের একটি কাহিনী অবলম্কনে টার পুজা? % রচিত। | 
এই কাহিনী অবলঞ্নে “কথা ও কাহিনী'র 'পুজারিণী' কবিতাটিও | 


১৩৩৩. সালের ২৫শে বৈশাখ সায়কালে রবীন্জনাথের জন্মোৎস 
উপলক্ষ্যে 'নটীর পুজা? প্রথম অভিনীত হয়............2০..০5 টি 


রবীন্্রনাট্যের ধারা... ৬৫ 


«প্রথম অভিনয়ে উপালি চরিত্র ছিল না, উপালি চি সংবলিত সচনা- 
অংশও গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণের সমর ছিল না। ১৩৩৩ সালের ১৪ই মাঘ 
কলিকাতায় জোড়াসীকো ঠাকুরবাঁড়িতে দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় ওই 
অংশ যোজিত হর; উপালির ভূখিকায় রবীন্দনাথ অভিনয় করিয়াছিলেন” 

-(গ্রন্থ-গরিচয় )॥ 

এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ পরিচ্ছদ পরিয়ে বিসর্জন-নাটকের 
ভাববিগ্রহটিকেই যেন উপস্থাপিত করতে চেষ্ট/ করেছেন। এখানেও 
সেই প্রেষ-ধর্মের জয় ঘোষিত হয়েছে,__শক্তির উপরে গ্রীতিকে স্থান দেওয়া 
 হয়েছে। এখানেও, গোবিন্দমানিক্যের মতো, রাজা বিশ্িসার ধর্মরক্ষার 

জন্ত রাজ্য ত্যাগ করেছেন-_হিংসার কলুষকে, পিতা-পুত্রের ছন্দ-রূপ পাপকে 

প্রেম ও ত্যাগ দিরে জয় করতে চেষ্টা করেছেন । এখানেও, রাণী গুবতীয 
মতোই, রামী লোকেশ্বরী ধর্মের জন্যই ধর্কে আশ্রয় না করে_বিস্বের 
জঙ্ত, পুত্রের জনয, মানের জঙ্ত, একবথায় স্থাথসিদ্ধির উপায় হিসাবেই 
ধর্মকে আশ্রয় করেছেন এবং করেছেন বলেই পুত্রের সন্ন্যাসে বিচলিত 
হয়ে সত্য ধর্মে আস্থা রাখতে পারেননি। এখানেও ধর্মের পূজা হয়েছে 
শ্রেষঠদান দিয়ে--সবকিছু ত্যাগ ক'রে ধমেরি কাছে আত্মনিবেদন ক'রে | 
পুজার অধিকার তারই যে ধর্মের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ দান করতে, আত্মত্যাগ 
করতে, প্রস্তত--ধমেরি মুখ চেরে যে আর সবার দিক থেকেই মুখ 
ফেরাতে পারে; যে মনে করে ধর্মেই ধর্মের শেষ । যে দেবতা 
এমন পূজারী পায় তর পুজা বন্ধ করবে কে? রী 
এখানেই রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম-গ্রীতির এবৎ* গ্রষ্টধ্ম-গ্রীতির কথাটা 
উত্থাপন কর! অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বলা বাহুল্য যে রবীন্দ্রনাথের 
পরাদর্শন এবং বৌদ্ধ ওপ্রীষটীয় পরাদর্শন মূলত পৃথক। সুতরাং এই 
শ্রীতির কারণ পরাদর্শনের ক্য নয়। এই গ্্রীতির কাঈণ খুঁজতে 
গেলে দেখ! যাবে যে, বৌদ্ধধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মূল ভিত্তি হচ্ছে প্রীতি 


২৬৬ রন নাট্যনাহিত্যের ভূমিকা 


এবং রবীন্দ্রনাথের কাছেও--এই ব্খ হচ্ছে টে প্রকাশ" ; শক্তির 
* প্রকাশ, নয়। এখানেই উভয়পক্ষের ইক্য। ধারা বিশ্বকে ভ্রীতির 
(প্রকাশ মনে না ক'রে শক্তির প্রকাশ' ব'লে মনে করেন, এককথায় 
ধর্মদর্শনের দিক দিয়ে ধারা শাভ, তাদের সঙ্গে বৌদ্র্ের, ত্ীষ্টধর্মের, 
বৈষ্ণবধধর্ের এবং রবীন্দ্রনাথেরও মৌলিক সিদ্ধান্তে পাথক্য ররেছে। 
বৌদ্ধধর্মের অহিংসা ও প্রেম, প্রেম-সাধক রবীন্দ্রনাথের পরাদর্শনের 
অন্গকুল ছিল ব'লেই, রবীন্দ্রনাথ বৌন্ধধর্মদর্শনের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 
 অবদানশতকের এই কাহিনীটিতে, শক্তির বিরুদ্ধে ভক্তির ঘন, পরাহ- 
(রাগের কোমল অথচ অমোঘ শক্তি এবং প্রেমের বিজরিনী রূপ দেখানোর 
অবকাশ আছে দেখেই রবীন্দ্রনাথ কাহিনীটি অবলদ্ধন করেছেন এবং 
লিটীর পুজা' রচনা করেছেন। এই নাটকেও প্রেম-ধর্মের কাছে: 
 শাক্তধর্মের পরাজয় দেখানো হয়েছে । নটীর পুজার মাঝ দিয়েই 
৫ প্রেমধ্ষের শিখাকে উচ্ছলতরপ্রভায় জালিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই 
সা স্ব অবিশবাসীর অবিশ্বাস সত্যাধ্ষের প য়েমাথা লুটিয়ে দিয়েছে 1. 


র্তকরবী ( ১৯২১) 


 শিটার পুজার পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাট্যরচনা-রক্তকরবী। 
গ্রন্থপরিচয়ে নাটকখানির রচনার ইতিহাস: বিবুত কর হয়েছে রজ্ত- 
 করবী ১৩৩৩ সালে [১৯২৬ ডিসেম্বর] গ্রগ্থাকারে প্রকাশিত হয় 
১৩৩০ সালের গ্রীন্মাবকাঁশে, শিলঙবাসকালে, রবীন্দ্রনাথ নাটকটি 
“ক্ষপুরী” নাঁষে প্রথম রচনা করেন। ডি আকারেই পরে ইহার 
নাম দিয়াছিলেন--প্নন্দিনী”। ১৩৩১ সালের আাঙগিনমাসের প্রবাসীতে 
সংশোধিত বর্তমান আকারে নাটকটি 'রক্তকরবী নামে সম্পূর্ণ মুদ্রিত 
হইরাছিল।” এই ইতিহাসটুকুর সে, শ্রন্ধয় প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 
কাছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রাধাকমল নখোপাধ্যায় মহাশয় ১৯৪৮ খ্রীঃ ২৫ 


রবীন্দর-নাট্যের ধারা. ২৬৭ 


অকুটোবর : তারিখে যে কথা বলেছিলেন, তা ঘোগ করলে, কবি-কল্পনার 
অন্দরমহলের খবর পাওয়া যায়। প্রভাতবাবু এ সমন্ধে লিখেছেন, 
"কবি শিল্পকেন্দ্রসমূহের বীভৎস রূপের বর্ণনা পান অধ্যাপক রাঁধাকমল 
মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে..'দ্বাধাকমল অল্লকাঁল পূর্বে বোষ্বাই-এর 
শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া! 'আাসিয়াছেন, এই সময়ে 
তিনি শিলঙে। কবির কাছে প্রায় আসেন ও নানা কথাবাতার মধ্যে 
এই প্রসঙ্গটি আসিয়া পড়ে ।*****কবি' খুব মনোযোগ দিয়া তাহার 
কথাগুলি শুনিতেন। ( রবীন্দ্রজীবনী ৩র খণ্ড )॥ প্রভাতবাবুর কথার 
ওপরে আন্া রেখে অবশ্ই এ কথা বলা খায় যে, রাধাকমলবাবুর বিবরণ 
শোনার ফলেই, কৰি “শোধণজ্ীবী সভ্যতার সমালোচন1 করবার জন্য 
একদিকে যক্ষপুরী “রাজা” ও তার অনু্রবর্ণ, অন্টদিকে শোষিত শ্রমিক 
প্রভৃতির কল্পন| করেছেন । : ১ 
2... শে] [বণঙীবী সভাতার কেন্দ্র-পুরুষটিকে তিনি ব্পুরীর রাঁজ। নে 

কল্পনা করেছেন এবং সেই কল্পনার উপকরণ যুগিয়েছে-_হদয়হীন ধনির- 
মালিকরা--শোষণৈকত্রত পুঁজিপতিরা, এককথায় ধনতান্তিক সমাজ- 
ব্যবস্থা। যে সমাজববযবস্থায় রাজা প্রজার মধ্যে হৃদয়ের সম্পর্ক নেই) 
তবু ধাজনার সম্পর্ক, শুধু খাটুনির সম্পর্কই বর্তমান, সেই সমাজ-ব্যবস্তার 
ভিত্তি হ'চ্ছে শোধণ ও শাসন ;সে ব্যবস্থা যেমন শালকের তেমনি 

শাসিতেরও মন্য্ত্ব হরণ করে। এমনি শাসনজীবী ও শোরণজীবী 
সযাজব্যবস্তায় মানুষ মুক্তির আনন্দ পেতে পারে না) যুক্তির আনন্দ 
থেকে শোষক ও শোষিত উভয়েই বঞ্চিত থাকে । যে শাসন-্যবস্থায় 
রাজা-প্রজার হৃদয়ের সম্পর্ক মেই, তাঁকে রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও. ্থ | 
ব্যবস্থা ঝ'লে স্বীকার করতে পারেননি। যে ব্যবস্থায় রাজা মন্্ত্ব 
 বঙ্জিত হয়, প্রজার মনুষ্যত্ব আচ্ছর কারে রাখা হয়, সে ব্যবস্থাকে ভাল 
ব্যবস্থা--যুক্ত অবস্থা_-বলে গ্রহণ কর চলে না। সেব্যবস্থায় “সমাজে 


২৬৮ |  রবীন্জ-নাটালা চি হ্যের ভূমিকা | 

মুক্তি' অসম্ভব। মাজে মুক্তি'র জন্য চাই রাজী-প্রজা উভয়েরই 
মনযুত। মুক্ত অবস্থা রক্ষা করবার দায়িত্ব-_উভয়েরই। একের বিকৃতি 
বাদ দিয়ে অন্নের বিকৃতি ধারণা করা যায় না। প্রজা মুক্ত, রাজা 
বিকৃত, অথবা! রাজা মুক্ত প্রজ! বন্ব--এমন অবস্থা সম্ভব নয়। প্রজার 
চেতনা আঙ্ছন না হলে রাজার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে পারে না। প্রজা 
যেখানে ভয়ে অথবা লোভে নিজের মন্ুষত্বকে বর্জন করে , লেখানেই 
বাজার পক্ষে ভয়ংকর বা লুন্ধ হওয়া সম্ভব, রাজার হত” ক্ষমতা- রর 
 ঘোহেই বিকৃত হোক আর ধনলোভেই বিকৃত হোক বসত ও রর | 
পায় প্রজার দুর্বল চিত্তের মধ্যেই । ্ 
“সমাজে মুক্তি” শুধু এখনই ব্যাহত হয়নি। ট্রাজার অহংকার 
ব্রিপুর বশবর্তী থাকা পর্যন্ত, কিছুই প্রজার সঙ্গে সহজ যোগে, সহজ 
মান্থুষের মতো যুক্ত হ'তে পারবে না-কোনকালেই পারেনি । অমানুষ 
রাজাকে সামস্ততান্তিক শাসমব্যবস্থায় দেখা গেছে, সাযাজ্যবাদী শাসক 
হিসাবে ক্বিবাণিজ্য যুগেও দেখা গেছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ 
ব্যবস্থাতেও দেখ! যাচ্ছে। অ-মানুয রাজা ও প্রজার রূপ ররীন্ত্রনাথ 
প্রায়শ্িন্ত, মুক্তধারা এবং রক্তকরবী এই তিনখানি নাটকেই উপস্থাপিত 
করেছেন। প্রতাপাদিত্য-চরিত্রে যে অ-মানুষ রাজাকে পাওয়া যায় 
সে রাজা ভূস্বাধী কৃষক-কুলের রাজা; মুক্তধার1 নাটকে বণজিং-চরিত্রে 
' যে রাজাকে পাওয়া যায়। সে রাজা যন্ত্ররাজ-সহাঁয় বা ঘন্ত্রবিভূতিসম্পন্ন, 
 সাম্্রাজ্যলোভী এবং রক্তকরবীতে যে রাজাকে পাওয়া ষায় সে হচ্ছে 
খনিজসম্পদের অধিকারী-_শিল্প-যুগের পুঁজিবাদী ধনশক্তি-মদমন্ত শীসক। 
এই তিন “রাজা? অবলম্বন ক'রে রবীন্দ্রনাথ, কৃষিকেন্জিক, বাণিজ্য- 
কেন্দ্রিক এবং শিল্পকেন্তিক এই তিন স্তরের বিক্কৃত সমাজ-বযবস্থার 
সমলোচনা করেছেন। যদিও কর্ষণজীবী এবং আকর্ষণজীবী সভ্যতার 


" পালি পাও আন্যরনিত্রীলী ডি ণবী িনল আলাল বাধ বালি 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা. ২৬৯ 
তিনি বলেছেন--কারখানা! কৃষিপল্লীকে উজাড় করে দিচ্ছে এবং কৃষকের 
দাসত্বের চেয়ে কারখানার শ্রমিকের দাসত্ব আরো ঠাসবুনোনি ভাই 
বলে এ কথা সত্য নয়--ক্ষিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থ মাত্রই রবীন্্ীনাথের 
কাছে আদর্শ ব্যবস্থা । “লমাজে মুক্তির” সমস্তা কোঁনো বিশেষ এক যুগের 
. সমস্তা নয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে_“আঁধুনিক সমন্তা বলে কোনো 
পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরুতর সমস্তাই চিরকালের”। মান্গষের জীবনে, 
এক হিসাবে একটিখাত্র সমস্তাই আছে_জান-প্রেম-কর্নের ঘোগে 
রঃ মনুত্ব_-সাধনার : সমস্যা; । আত্মপ্রকাশের পথে যত বাধা আছে সমস্ত | 

বাঁধা অপসারিত ক'রে স্বভাবে মুক্ত হওয়ার সমস্ত! । আজন্ম মানুষের ৭ 
জীবনে এই সমস্তাই রয়েছে এবৎ এর সমাধানেই জীবনের সম্পূর্ণ 
 সাধসস্--মুক্তির আনন্দ। মন্ত্র প্রকৃতি থেকে মানুষ যত দূরে যায়: 

ততই তার অহং বিকৃতি হয় । শক্তিমন্তত।য় সে হয় অপ-মানুষ জড়তায় 
সে হয় তাব-মানুষ। স্ৃতরাং সব যুগেই মানুষের আঙল সমন্তা 
অহং-এর বিকৃতির সমস্যা ; অপ মানুষ অথব। অবশ্যানুষ- এক 
কথায় অন্মানুষ হওয়ার সমস্যা । 
এই মূল সমস্তার দিকেই ববীন্দরনাথের দুষ্টি বরাবর দিবদ্ধ। তাই 
রেক্তকরবী' লেখার অনেক আগেই শক্তিপ্রমত্ত অপ-মান্ুষের এবং 
দর্বলচিত্ত অব-মানুষের রূপ তিনি একাধিকবার একেছেন। 
রক্তকরবীর রাজার বীজ অনেকআগেই 'শারদৌৎ্সব+ নাটকে পাওয়া যায়। 
সেখানেই বলা ই'য়েছে_£অহংকারের বর্ম-চর্ষের ঢাকা খুলে দিলে দেখা 
যাবে--রাজা “নিতাস্তই 'সাধারণ মান্ুষ”--কিন্ত সর্দীর-সেনাপতিরা 
রাজার ছন্সবেশ কিছুতেই খুলতে দিতে. রাজি নয়--কারণ “ছপ্মবেশটা 
খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাবে ।” সন্যাসীর-ছগ্লবেশ-পরা : 
রাজা আত্মপরিচয় দিয়ে বলছে--“তার ভগ্ডামি আমার কাছে তো. কিছু 
. ঢাকা নেই; বৈশাখ-জ্যৈষঠ মাসে থম বৃষ্টি হলে পর বীজ বোনবার আগে 


ইত ও ... রবীন্দ্রনাটাল! হিতোর ভূমিকা 


তার রাজ একটা যহোৎসব হয়। সেদিন সব চাধি গৃহস্থরা বনে 
এগিয়ে সীতার পৃজী করে সকলে ছিলে বনভোজন করে। সেই চাষাদের 
সঙ্গে একসঙ্গে পাত পেড়ে খাবার জন্কে বিজয়াদিত্যের প্রাণটা কাদে। 
রাজাই হোক আর ধাই হোক ভিতরে যে চাষাটা আছে সেটা যাবে 
কোথায়। েবারে তো মে রর্জবেশ ছেড়ে ওদের সঙ্গে বসে খাবার, 
জনে খেপে উঠেছিল কিন্ত ওর মী আর চাকরবাকরদের মনে রাঁজ- নি 
গিরির উচ্চভাব ওর চেয়ে অনেক বেশি আছে। তারা হাতে পায়ে 
“ধরে বললে, এ কখনোই হ'তে পারে না। অর্থাৎ তাদের এই য়া 
আছে যে এ ইন্পবেশটা খুলে ফেললেই আসল মানুষটা ধরা পড়ে যাঁবে। 
: এইজন্তে বিজয়াদিত্যকে নিয়ে তারা "বড়ো ভয়ে ভয়েই থাঁকে।” এই 
বিজয়াদিত্যকেই আত্মাভিমানের জাল দিরে ঘিরে--সর্দারবাহিনীর 
আবেষ্টনী দিয়ে, ছুণিবার ভয়ংকর অত্যাচারী এবং শোষক করে তুলে, 
 ধন-শক্তিমদে প্রমত্ত অথচ অন্তরে অন্তরে আননের ও মুক্তি কাঙ্গাল 
: ক'রে-_রক্তকরবীর রাজাকে তৈরী করা হ'য়েছে। এ রাজা হচ্ছে 
আধুনিক গাঁদি হাগ্থিক সমাজের শানক-শ্রেণী_ধারা অর্থকেই গরমপুরুদার্থ 
বলে মনে করে লোভের জালে জড়িয়ে পড়েছে, সমস্ত বাসনাকে অর্থের 
কেন্দ্রে ঘনীভূত ক”রে সমগ্রের ক্ষতি করে অংশকেই বড়ো ক'রে ভুলতে 
চেষ্টা করছে--অর্থের লোভে অপরকে শোবণ-শাসন করতে গিয়ে 
নিজের আত্মাকেই হনন করছে-_আত্মার সইজ আননা ও সৌন্দর্যান- 
ভূতি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করছে--প্রতাপ দিয়ে মুক্তির আনন ও 
সৌন্দর্য লাভ করার নিক্ষল প্রচেষ্টা করছে। এর! শক্তিমদে এতই মস্ত যে 
যাকে হৃদয় দিয়ে ছাড়া আর কোন উপায়েই পাওয়া যায় না সেই 
আনন্দকে ও সৌন্দর্যকে তারা! পেতে চায় শক্তির মুঠিতে । যে যুক্ত 
প্রাণের সঙ্গে মুক্তির আনন্দের হৃদয়ের যোগ, সেই মুক্তপ্রাণের সঙ্গে 
বিরোধ করেই এরা মুক্তির আনন্দ পেতে চায়। জানে না--বোঝে 


রবীন্দ্র-নাট্যের ধারা ২৭১ 
না_ শক্তি ও আনন্দের মধ্যে যে পার্থক্য তা" পরিমাণগত নয়__ গুণগত, 
প্রকৃতিগত; মুক্তির আননদকে পেতে গেলে প্রাণের সঙ্গে মরণখেলা 
খেলতে প্রস্থত থাকা চাই। নন্দিনীর প্রাণেশ্বর সেই রঞ্জনই__ছুলিবার যার 

যৌবনের প্রাণবেগ ্রাণাবেগের আন শু ঘষে আতা সব বাধাকে 
(৬. ভাসিয়ে নিয়ে যার 77. না ভিউ, 
_. রক্তকরবী-নাটকে তিনটি পক্ষ আছে। কে: ক রা 
এবং তার অনুচরবুন্দ সর্দার, অধ্যাপক গোঁসাই প্রভৃতি; অন্যদিকে 
আছে শোধণ-জর্জরিত প্রাণহীন খোদাইকরগণ এবং এই দু'পক্ষের. 
মাঝখানে আছে “নদদিনী' | শোঁধক-ক্ষ ও শোধিত পক্ষ--উভয়েই এ 
সহজ আঁনদদ--এক্তির আনন্দ শাঁরিয়েছে। সেই হিসাবে উভয়েই 
বদ্ধ। মুক্তির আনন্দের জন্য উওয়পক্ষই বেশী-কম গোপন কামনা 
আে। নন্দিনীর প্রতি এদের সহজ আকর্ষণ আছে। নটিকের মুল 
অভিপ্রায় নন্দিনীই ব্যক্ত করেছে-_-ণতোমাদের ওই ন্ুড়ঙ্গের অন্ধকার 
ডালাটা খুলে ফেলে তার মধ্যে আলো ঢেলে দিতে ইচ্ছে করে, তেমনি 
ইচ্ছে করে ওই বিশ্রী৷ জালটাকে ছিড়ে ফেলে মানুষটাকে উদ্ধীর করি 
স্বতরাং, এ কথা. বল! ঘা, সমস্ত বিকৃতির কারাগার থেকে মানুষকে 
উদ্ধার করা-_মান্ুমকে মন্বগ্তত্বের সহজ বা প্রকৃত অধিকারে ফিরিয়ে 
নিয়ে আপাঁ-রক্তকরবী নাটকের মূল উদ্দেন্তঠ। এক কথায়, রক্তকরবী 
ম|নুষ-উদ্ধার পালা । রাজা-প্রজা' উভয়কেই উদ্ধার করেছে নন্দিনী-_ 
উভয়েরই মরা পাঁজরের ভিতরে প্রাণ নেচে উঠেছে। রক্তকরবী-নাটক 
বন ব্যঞ্জনাময় বছ ভাবময় এক অপূর্ব স্থষ্টি--যেন একখানি বহুকোণিক 

কেলাস ( 07891 )--কোণে কোণে পর্বে পর্বে যার বিচিত্র ভাব-বিভন্গ | 
 মানবাস্মার মুক্তির তত রূপ সৃত্রকে কেন্ত্র ক'রে এখানে বহুভাঁব দানা 
বেঁধে উঠেছে। নাটকের বহিরঙ্গে রয়েছে ধনতান্ত্িক 'গঘাঁজ-ব্যবস্থার : 
শাসন-শোষণের কৌশল এবং শ্রমিক-বিদ্রোহের ভিতর দিয়ে রাজা- 





২৭২.  রবীন্দ্র-নাটাসাহিত্যের ভূমিকা 


প্রজার সম্পর্কের মধ্যে সাম্য তথ! | মুক্তিপ্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। নাটকের 
. অ্তরঙ্গে রয়েছে__বদ্ধ মানুষের মুক্তির পিপাসা-_খগ্ডিত আত্মার পূর্ণতা- 
লাভের প্রয়াস-_জ্ঞান-প্রেম্শক্তির সামঞ্তীস্তের সুষমায় আত্মার যে 
ূর্ণত সেই পূর্ণতার জন্ত মানবাজ্মার সংগ্রাম। নাটকের বহিরঙ্গে এবং 
অন্তরক্ষে আরে! অনেক তত্ব ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে। 
পুরাতন “বোঁধি” ও “বুদ্ধি'র দ্বন্দের সমস্তাটিকেও স্থান ক'রে দেওয়া হয়েছে । 
মন দিয়ে জানা আর প্রাণ দিয়ে বোঝা এক জিনিস নয় এবং আনন্দ 
ও সৌন্দর্যের মতো বস্তরকে যে মন দিয়ে জানা যায় না; প্রাণ দিয়ে 
বুঝতে হয়-_এ ত্বটিও নন্দিনী ও রাজার কথোপকথনে ব্যক্ত করা 

হয়েছে । | ০ 
আর একটি কথা বলেই উপসীর করা যাক। বথাটি নাটকের 
_'জাতি-বিচার-সম্পকিত। গ্রশ্থ-পরিচয়ে রবীন্রনাথের যে “অভিভাষণ+ 
১৩৩১ সালে লিখিত ) মুদ্রিত হ'য়েছে তাতে কবি লিখেছেন-_কিন্ত 7 


তৎসন্েও রামায়ণ রূপক নয় আমার নৃক্তকরবীর পালাটিও রূপক নাট্য 


নয়।........রাম ও রাঁবণ একদিকে ছই মানুষের ব্যক্তিগত রূপ, আর. 
একে মানুষের ছুই শ্রেণীগত রূপ। আশার নাটকও একই কালে 
ব্যক্তিগত মানুষের আর মান্ুষগত শ্রেণীর ।...."এইটি মনে রাখুন, 
রক্তকরবীর সমস্ত পালাটি “নন্দিনী” ব'লে একটি মানবীর ছবি” ॥ | 
এই বিষয়ে আমি নাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটকবিচার গ্রন্থের 
দ্বিতীয় খণ্ডে যে আলোচন1 করেছি তা” এখানে উদ্নৃত করতে চাইনে। 
এখানে শুধু এই কথাটি বলতে চাই--রবীন্তরনাথের 'পরিহাসবিজন্লিত'কে 
পরমার্থতঃ গ্রহণ করা ঠিক হবে না। এ কথা ভুলে গেলে চলবে না 
রামায়ণে ব্যক্তিগত মানুষকে যতখানি পাওয়া যায়, রক্তকরবীর কোন : 
চরিত্রই ততর্ধানি ব্যক্তিগত মাহষ হ'তে পারেনি। একটি উপমার 
সাহা্য নিয়ে বললে বলা! যায়-__রবীন্্নাথের চরিত্রগুলি ভাবের গুটি 
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কেটে বেরিয়ে। প্রজাপতি হ'তে পারেনিসতত্বের-বাহনত্ব বর্জন ক'রে 
রক্তমাংসের জীবন্ত রূপ হয়ে উঠেনি । রবীন্দ্রনাথের দিক থেকে হয়ত 
বলা হবে-_ চা 
“কথাগুলো যদি বানানে! হয় দোষ কী 

কিন্তু চমৎকার | | 
হীরে- বসানে! সোনার ফুল কি সত্য, তবু কি সত্য নয় ?” 

( রবীন্দ্রনাথ ) 
বল! হবে--যেমন শ্রীযুক্ত অশোক সেন মহাশয় বলেছেন--“অধিচেতন, 
মনের সাহাধ্যে কবি বস্তর বা ব্যক্তির একেবারে অন্তরতম রূপের 
পরিচয় পাইতেছেন । এই রূপই তাহার কাছে অত্যন্ত স্বাভাবিক, 
প্রত্যক্ষ এবং বাস্তবস্পসরল, সত্য ও সহজ 1.+**.আমাদের নিকট 
যাহ! অপ্রত্যক্ষ বা] 1 অস্পষ্ট রবীন্দ্রনাথের মতে! 991])%- 00280108 | 
য্‌ নাশক্তিসম্পন্ন মহাকবির কাছে তাহাই অতিণয় স্পষ্ট, 298] এবং আআ, 
এই সকল কারণেই, প্রক্তকরবী'কে তিনি ঝূপক সংজ্ঞা! দিতে অশ্ীকার 
করিয়াছেন।* কবি অস্বীকার করলেও, অশোকবাবু কিন্তু সিদ্ধান্ত 
করেছেন--রক্তকরবীতে রূপক এবৎ সংকেতের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে।” 
অর্থাৎ মহাকবির 'ম্বাভাবিক প্রত্যঙ্ষ এবং বাস্তব+কে শ্রীযুক্ত সেন 
7৪8] এবং 78608], বলতে পারছেন না। কারণ সাহিত্যের কথা 
সবই বানানো কথা হলেও “হীরে-বসানো লোনার ফুলকে সত্য বলে 
মানা হয় নী। | 

ধ্রক্তকরবী*্র পরে-রবীন্ত্রনাথ ১৯২৭ খ্রীঃ “ধাতুরঙ্গ? নামে একখানি, 

গীতিনাট্য রচনা করেন, ১৯২৮ খ্রীঃ “গোড়ায় গলদ' সংস্কৃত ক'রে 

“শেষরক্ষা' রচনা করেন এবং ১৯২৯ থীঃ প্রায়শ্চিত্ত সংস্কত ক'রে 

“পরিত্রাণ” এবং প্রাজ! ও রাণী” সংস্কৃত ক'রে “তপতীঃ নাটক রচনা, 

করেন। এদের মধ্যে “তপতী” বিশেষ আলোচন| দাবী করতে পারে। 
১৮ 


২৭৪.  রবীন্দ্র-নাটযপাহিত্যের ভূমিকা 


 *্তপতী? (১৯২৯) রচনার কৈষ্িযৎ দিতে গিয়ে রবীন্ত্রনাথ 
ভূমিকায় লিখেছেন-+অনেকদিন ধরে রাজা ও রাণীর ক্রটি আমাকে 
গীড়া দিয়েছে ।......দেখলুম***অসম্পূর্ণ সংস্কারের দ্বারা সংশোধন সম্ভব 
নয়। তখনই স্থির করেছিলুম এ নাটক আগাগোড়া নৃতন করে না 
লিখলে এর সদ্গতি হতে পারে না। লিখে এই বইটার সম্বন্ধে আমার 
সাধ্যমতে দারিত্ব শোধ করেছি”। 'রাজা ও রাণী'র ত্রুটি সম্বন্ধে কৰি 
আলোচন! করে লিখেছেন-কুমার ও ইলার বৃত্তান্ত অপ্রাসঙ্গিকতার 
দ্বারা নাটককে বাধা দিয়েছে এবং নাটকের শেষ অংশে-কুমার যে 
অসংগত প্রাধান্ঠ লাভ করেছে তাতে নাট্যের বিষয়টি হয়েছে ভার্রস্ত | 





ও দ্বিধাবিভক্ত। এই নাটকের অস্তিমে কুমারের মৃত্যুর দ্বারা চমৎকার 
উৎপাদনের চেষ্টা প্রকাশ পেরেছে-_এই মৃত্যু -আখ্যানধারার অনিবার্য 


পরিণাম নয়।” রবীন্্রনাথের আলোচনার নিদ্্ষ টাড়াচ্ছে এই ও 3 

7 (ক), কুমার ও ইলার বৃত্ত অপ্রাসঙ্গিক... 
ধ) খেয অংশে কুমারের প্রাধান্তে বিষয় ভারপগ্রস্ত ও দিধাবিভক 
রে গ রে কুমারের মৃত্যু চমকপ্রদ কিন্তু অনিবার্য নয়। 
| 1 ও রাগী” সমালোচনা প্রসঙ্গে আমি এই কথাই বলে এসেছি 
| জে ও রাণী” এবং “তিপত্তী' আপাতদৃষ্টিতে এক ব'লে মদে 
হ'লেও, আসলে এরা একই বিষয় নিয়ে লেখা ছু'খানি বত রচন!। 
রাজা ও রাণী এবং “তপতী” নাটকের বৃত্ত পাশাপাশি রেখে লক্ষ্য 
করলেই পার্থক্যটুকু পরিষ্কার ধরা পড়বে । 

(ক) “রাজা ও রাণী'তে--বিক্রমদেব ও স্ুমিত্ার াীী সম্পর্ক 
বহুদিনের-_-বাল্যকালেই দু'জনের মিলন হয়েছিল। সুমিত্রার মুখেই 
শোনা যায়--প্তখন ছিলাম শুধু ছোট ছুটি বালকবালিকা**” (২২ গৃষ্ঠা)॥ 
_ কিন্তু তপতী-নটিকে মুমিত্র! ১৬ বছর বয়সে জালম্বরে আসেন--কাশ্দীর- 
বিজয়ী বিক্রষদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য ইয়ে এবং বিক্রম- 
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দেবের হাত থেকে কশ্মীরবাসীদের রক্ষা, করবার জন্য৷ তার বিবাহ 
হয়েছিল মৃত্যুর আগুনকে সাক্ষী করে । ১. 44৫ 

(খ) 'রাজাঁ ও রাণী'তে--বিক্রমদেবের ও সুমিত্রার সম্পর্কে থে 
বিরোধ দেখা দিত়্ছে_সে বিরোধের মুল কারণ এই যে রাজ! তাঁর প্রেমিক- 
সন্তার সঙ্গে রাজ-সন্তার সামগ্স্ত স্থাপন করতে পারেননি । পারেননি 
বলেই--রাণী-ন্ুমিত্রার--ধর্মপত্বী-স্থমিত্রার সঙ্গে তার মিলন সম্ভব 
হয়নি। সুমিত্র! রাজাকে ভালবাসেন বলেই রাঁজার মহিষী হয়ে প্রেমকে 
ধর্মের সঙ্গে যুক্ত রাখতে তথা সার্থক করতে চান। এতেই বিরোধ । কিন্ত 
“তপতী”-নাটকে জুমিত্রা “জালম্বরের রাণী” হতে চান কাশ্ীরের গৌরব 
রক্ষার জন্াইস-দেহে মনে দাসীর কলঙ্ক” যাতে মাখতে না হয় সেই 
অভিমানেই ৷ সুত্র কতবোর গৌরব রাখতে চান কাশীরের গৌরব 
রক্ষার জন্যই। বিবাহের আগে কৈলাসনাথের মন্দিরে মিত্রা যে 
কারণে তপস্! করেছিলেন, নিজেই তাব্যন্ত করেছেন__«এই শক্তি চেয়ে- 
ছিলুম, কদ্ধের প্রপাদে আমার বিবাহ যেন ভোগের না হয়। জালন্ধরের 
রাজগৃহে আমি কোনদিন কিছুর জন্তেই ঘেন লোভ না করি; তবে 
আমাকে অপমান স্পর্শ করতে পারবে না।” তপতী নিজের পান 
সম্বন্ধে একটু বেশী সচেতন। | . 
(গ) প্রাজা ও রাণী”-নাটকে রাজ্য সহমরা'জক হয়েছে__রাজার ্ূ 
মোহের সুযোগ নিয়ে। মোহগ্রস্ত রাজা অন্তঃপূরে আবদ্ধ থাকায় 
শাসনকারা প্রজাপীড়নের সুযোগ পেয়েছে-_রাজার ক্ষষতা নিজেরা 
আত্মসাৎ করেছে। কিন্তু “তপতী-নাটিকে: রাজা শাসনকর্তাদের হাতে 
রাজ্যটাকে . খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছেন-দাক্ষিণ্যের 
উন্মত্ততায় 1” বিপাশার ব্যাখ্যা থেকে জানা ঘায়--প্রেমের গৌরব 
খুব প্রকাণ্ড করে জানাতে চেয়েছিলেন রাজা, খুব ছুরমল্য দান দুঃসাইসের 
সঙ্গে দিতে পারলে তিনি বাচতেন।......ভুবনমোহন রূপ নিয়ে কোথায়: 
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সুরে দাড়িয়ে রইলে তুমি । কিছু চাইলে না, কিছু নিলে না, এ কী 
নিষ্ঠুর নিরাসক্তি।.....রাজবৈভবের জালে পারলে না তোমাকে একটুও 
বাধতে, তুমি ঘত্ত রইলে মুক্ত, রাজা ততই হলেন বন্দী। শেষে একদিন 
আপন রাজ্যটাকে খণ্ড খণ্ড করে ছড়িয়ে ফেলে দিলেন এ কাশ্মীরী 
কুটু্বদের হাতে-মনে করলেন তোমাকেই দেওয়! হল1,..*...... 
. রাজা ভেবেছিলেন নিজের দাক্ষিণ্যের উন্ত্ততায় তোমাকে বিশ্সিত করে 
দেবেন” অর্থাৎ শি দিয়ে সমতার দেহ জয় করবার পরে, দাক্িণ্য 
দিয়ে অন্তর জয় করবার জন্যই যেন রাজা | সাধনা করেছেন। সেখানেই 
: নিরাস্ত নুমিত্রার সঙ্গে রাজার বিরোধ বেখেছে। রাজা ন্মিত্রাকে' 
শুধু রাজার হদয়েই অধিকার দিতে প্রস্তুত, রাজার কর্তব্যে অধিকার 
দিতে প্রন্তত নন; কিন্তু মিত্রা রাজার কর্তব্যেই অধিকার চেয়েছেন-_ 
: মহিষীর অধিকার চেয়েছেন। এখানেই উভয়ের বিরোধ। বিপাশার 
কথায়--“মহারাণীর সঙ্গে মহারাজের সম্বন্ধ অগ্ঠায়ু দিয়ে আর্ত হয়েছে ।” 
(প) রাজা ও রাণী"র সুমিত্রার--“অস্তরে প্রেয়সী” এবং “বাহিরে 
মহিধী” হতে চাওয়া এবং 'তপতী"র সুমিত্রার “রাজার কতব্যে অধিকার 
চাওয়া” আপাততৃষ্টিতে একমনে হলেও সর্বাংশে এক নর়। রাজ] ও 
রাণীশ্র সুমিত্র! একদিকে প্রেয়পী অন্তদিকে রাজকুলবধূ এবং মহিষী-_ 
হয়ে আপনার সার্থকতা চেয়েছেন | রাজার প্রেমেই, রাজার সংসারকে 
মঙ্গলময় করতেই তিনি রাজার কাছ থেকে দূরে গিয়েছেন--গৃহকাজে, 
সংসারের কাজে, আত্মনিয়োগ করে প্রেমকে মঙ্গলময় করতে চেয়েছেন । 
তার মহ্বী হতে টাওয়ার মধ্যে-_অধিকার প্রতিষ্ঠা করে মনের দাসন্ব 
এড়ানোর অভিপ্রায় প্রধানভাবে কাজ করছে নাঁ। অন্যদিকে তপতীর 
জুমিত্রার ট্রাবীতে, কাশ্মীর-কন্তার মহিমা প্রদর্শনের চেষ্টা-মনের দাসত্ব ও 
অপমান থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা প্রতিফলিত হয়েছে। সুমিত্র! সে কথা 
স্পট করেই বলেছেন-+*তুমি আমাকে কেড়ে নিয়ে এসেছ কাশ্মীর 
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থেকে-সেই অপমান আমার তে দাও__আগাকে রাণীর পদ 
দিতে হবে|” | রি ৃ 
(উ) 'বাঁজ1 ও রাঁণী-নাটকে রাণী রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন-_ 
রাজার প্রেষেই-_রাজাকে রাজমহিমায় প্রতিষ্টিত দেখবার, জন্তেই_ 
রাজাকে মোহমুক্ত করবার উদ্দেপ্েই_পতিসত্যপালনের লাগি' । পরই 
নটিকে রাণী বলেছেন-_“ধিক এ অভাগা রাজ্য, হতভাগ্য প্রজা। ধিক. 
আমি, এ রাজ্যের রাণী”_-এ কথ। বলেছেন রাজার মোহ ও দুর্বলতা এবং 
প্রজার ছুখছুশী ঘোচাতে না পেরেই। কিন্তু 'তপতী/-তে রাণীর 
উক্তি-_'ধিক এই রাজ্য। ধিক আমি এ-রাজ্যের রাণী”_ প্রধানতঃ ; 
বাণীর অধিকার না পাওয়ার ফলেই উচ্চারিত হয়েছে। রাজার কঠোর 
ভতপনার, কঠোর আদেশের প্রতিক্রিয়াতেই রাণী যেন রাজ্য ছেড়ে চলে 
গেছেন । বিক্রমদেবের--এ সব কথা তোমার সঙ্গেও নয় এবং আজও 
নয়....*ঘাও রাজার আদেশ এখনই বেশ পরিবর্তন করগে ।--এই উক্তির 
প্রতিক্রিয়াতেই, মনে হয়, রাণী প্রস্থান করেছেন। | 
রাঁজ! ছেড়ে যাওয়ার উদ্েশ্াও দু'জনের এক নয়। প্রাজ! ও রাণীর 
সুমিত্রা রাজ্য ছেড়ে গেছেন-_“্জীলম্ধরের রাণী"কে প্রতিষ্ঠিত করবার 
জহ্য--কাশ্শীর থেকে সৈন্ নিয়ে এসে বিদ্রোহীদের শান্তি দিয়ে প্রজাদের 
মুক্ত করবার জগ্ঠ--রাঁজার কতব্যে আপনার শক্তি নিয়োগ করবার 
জন্ত। আর “তপতী”-নাটকে স্থুমিত্র! রাজ্য ছেড়ে গেছেন--ফবতীর্থে 
মার্ঠগুদেবের উপাসিক1 হওয়ার জগ্া। স্ুমিত্রার পত্রথানি পড়লেই 
দেখ! ঘায়--স্মিত্রার জীবন দেবতার কাঁছে নিবেদিত । তাই দেবতাকে 
প্রসন্ন করে রাজার মঙ্গল করার জনই স্ুমিত্রা তপস্তায় আত্মনিয়োগ 
করতে গেছেন। কাশ্ীরকন্তা- মাত গুদেবের উপাসনার জীবনের 
চরিতার্থতা খুজেছেন-নূতন প্রাণ পেয়েছেন। বিপাশার ভাষায় 
বলা যায়--“আলোকের দূতী যারা, ভোগের ভাগারে তাদের বন্ধন 


২৭৮... রবীন্দর-নাট্য সাহিত্যের ভূমিকা 
 রুদ্রদেব সা করতে পারেন না”; তাই সুমিত্রা স্ষেরচুতপস্তায় দেহমন 
শুদ্ধ করতে-__আত্মনিবেদন করতে গেছেন। এ তার অনেকদিনের 
স্্প-_কুদ্রের পরম তেজে নিজের তেজ মিলিয়ে দেবেন | এইভাবে 
দেবতার কাঁছে আশ্মনিবেদন করে তিনি রাজার মোহগ্রন্থি ছিন্ন করতে 
চেষ্টা করেছেন । 

বল! বাহুল্য, “তপতী"র স্থুমিত্রা অতিপ্রাকৃত চেতনার ধাতু দিয়ে গড়া 
স্বভাবে তপতী-দেবদাসী--দেবতার ধন। আর প্রাজ! ও. রাণীর. 
সযিত্রা কাঁশ্সীর-কণ্ঠা জ জাঁলম্বর- “রাণী, আদর্শপ্রাণা নারীবিশেষ।.. মৈ। 
প্রেরণা বা দৈবশ্রবশতার কিয়া তার মধ্যে নেই। সে মধ্যের মানয। 
স্গে্র দেবতা ভার হৃদয়ে ভোগাধিকার দাবী করেনি। এই কারণেই 
রবীন্নাথ লিখেছিলেন--*সেই নাম রইল সেই রূপ রইল না।” | 
সেই নাম রইল সেই রূপ রইল না--এ কথা যে শুধু “রাণী, সম্বেই 
প্রযোজ্য তা? নয়) রাজার সঙ্বন্ধেও প্রযোজ্য । প্রাজা ও রাণীগ্র 
বিক্রমদেবে যে পরিমাণে কামমুগ্ধ আসঙ্গলিপ্ণ, এক মোহ্গ্ান্তের রূপ 
ফুটে উঠেছে তপতীর বিক্রমদেবে তা" ফুটে উঠেনি। ণ্তপতী'র 
বিক্রমদেব সম্বন্ধে নরেশ যে মন্তব্য করেছে-+"কোনো আকারে মোহ- 
মাদকতা চাই নিজেকে ভূলতেই হবে এই তাঁর প্রকৃতি”__তা/ সর্ধাংশে 
সত্য নয়। তপতীর বিক্রমদেবে-মোহ কম, মাদকত। বেশী 

তারপর, রাজা ও রাণী'র বিক্তমদেবে মোই ও৫মোহমুক্কির বৃততটি 
সম্পূর্ণ আকার লাভ করেছে এবং কুলে .এসে ভরাঁড়বি হওয়ার যে 
শোঁচনীয় পরিণাম সেই পরিণাম দেখ! দিয়েছে । প্তপতী”্র বিক্রমদেবের 
পরিণাম অস্পষ্ট । তপতীর মৃত্যুর আঘাত বিক্রমদেবের মোহগ্রস্থি ছিন্ন 
করল কি করল না তা? বুঝা যায় না। বিক্রমদেবের পরিণাম এখানে 
অন্নমানগম্য হয়ে আছে। বিক্রমদেবের আগের একটি উত্ভিই এখানে 
একমাত্র সন্বল--দ্তিনি ইহলোকের সীমায় যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ তিনি 
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আমার, ততক্ষণ তিনি দেবতার নন। ততঙ্ষণ আমার কাছে তার 
নিক্গতি নেই, ঠার কাছে আঁযারও নেই নিষ্কৃতি।” অনুমান করে নিতে 
হয়-_তপতীব মৃত্যুই রাজাকে এই নিষ্কৃতি দান করেছে। রাজা ও 
রাণী'র উপসংহারে চমৎকার উৎপাদনের চেষ্টা আছে এ কথা সত্য, 
কিন্তু এ কথাও সত্য ট্র্যাজেডি-সংবেদনার তীব্রতাঁও বেশী আছে। 
ততী' সম্পর্কে ববীন্ত্রনাথ নিজের মুখেই সর্বাঙ্গলুন্দর, বিশেষণটি জোরের 
সঙ্গে প্রচ্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু সমালোচকরা তত জোর দিয়ে "সর্বাঙ্ট- 
: স্থন্দর” বিশেষণটি প্রয়োগ করতে পারেননি। | 
. প্তপতীগ্র পরে রবীন্নাথের উল্লেখযোগ্য নাটারচনা বলতে, 

সালের যাত্রা (১৯৩২, চণ্ডালিকা। তাসের দেশ এবং বীশরী 
(১৯৩৩ )। শেষের তিনখানি নৃত্যনাট্য বাঁদ দিয়েই এ কথা বলছি। 
কালের বাত্র। নাটিকার মধ্যে রথের রশ্মি ও কবির দীক্ষা! এই 
দু'খানি একাস্বিকাকল্ নট্যিরচনা অন্তভূক্ত। “রথের রশ্মি” একান্ধিকায় 
রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন--সমাঁজে শ্রেণী-সম্পর্কের মধ্যে বৈষম্যের 
ব্যবধান ও তিক্ততা যখনই বেড়ে যায়, তখনই সমাজ-রথ আর চলে 
নাবিপ্লব আসে) তখন নতুন চালকের আবির্ভাব হয়, এবং তার 
হাতের টানেই রথ চলতে থাকে। পুরোহিতর মন্ত্রত্ত্ব নিয়ে একদিন 
সমাজের নারক ছিলেন ; তারপর এলেন রাজার! তাঁদের শক্তি-যন্ত্র নিয়ে। 
কিন্ত “মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাধে যে-বীধন তাঁকে ওর]! মানেনি”_: 
যাদের শ্রমে সমাজ চলে তাদেরই এরা করে এসেছে উপেক্ষা, তাই 
আজ সাধারণ মানুদ--একদিন যার! শুজ্ের মতোই ছিল অন্পপ্ত__ 
তারা জেগেছে। তাদের হাতেই আজ সমাঁজের পরিচালনা ছেড়ে দিতে 
হবে । সমাজ যে পর্যায়েই থাক, তার শ্রেণী-সম্পর্কের, ব্যক্তি-স্পর্কের 
মধ্যে সাম্য, সামঞ্জস্য থাকা চাই চাই। সমাজ-রথকে যে দাঁড়তে টেনে 
নিয়ে যায়,সে তে| বাইরের ছি, নয়, “সে থাকে মানুষে মানুষে বাধা; 1? দেহে | 
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দেহে প্রাণে প্রাণে”। এই ধ্ীক্যের সম্পর্ক, এই সামঞন্তের ছনদ, ন্ট হয়ে 
_ গেলেই ঠাকুর তার আসনটি সমান করে নেন। কিন্তু সেখানেই রথ- 
যাত্রার শেষ নয়। উচতে-নিটুতে বোঝাপড়া হ'তে হ'তে সমাজ 
বিবর্তনের পথে এগিয়ে যাবেই । সুতরাং শ্রেণী-সম্পর্কের বাধনের দিকে 
সতর্ক দৃষ্টি রাখতেই হবে | কবির মুখে রবীন্দ্রনাথেরই--“ভরত” বাক্য £-_ 
যারা এতদিন মরেছিল তার উঠুক বেচে 
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে 
তাৰ! দাড়াক একবার মাথা! তুলে ।” 

কবির দীক্ষা-_কবি ও আর একজন অজ্ঞাতনীম1_উহা ব্যক্তির 
কথোপকথন। আপাতদৃষ্টিতে তা'ই “দৃপ্ত” বলে মনে হয় না।- তবে 
দৃশ্ত হ'লেও খুবই ছোট একটা দৃশ্ত বলা যায়। সংলাপ (ভায়ালোগ )-- 
সাহ্যিতেরই নমুনা! বিশেষ । কবির কাব্যতকেই কবি এখানে সংলাপ- 
আকারে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন । এ কথা সত্য বটে যে, কবির দীক্ষায় 
নাআতছে অর্থের আশা, না আছে পরমার্থের আশা, কিন্তু কবি স্বীকার 
করেছেন কবিরাও "শৈব'--কারণ শিবেরই তো জগৎজোড় নাঁচগানের 
পালা--আনন'লীলা। কবির ত্যাগ ভিক্ষুকের ত্যাগ নয়, পূর্ণতার ত্যাগ । 
এই ত্যাগের জন্যেই চাই রস-_ আনন্দ, যাঁকে বলা যায় প্রাণের ধন। 
কারিণ--“ফল ফলে না রসনা হলে।” 

কবির দীক্ষা--গ্রলয়ের দীক্ষা! নয়--নবজীবনের দীক্ষা । 

কবির দীক্ষ1--ত্যাগের দীক্ষা নয়-- গ্রহণের দীক্ষ। 

কবির দীক্ষা--নিষিঞ্চন হওয়ার দীক্ষা। নয়--এ্বর্যশালী হওয়ার দীক্ষা। 

কবির দীক্ষা-_মৃত্যু-বিলাসের দীক্ষা নয়--মৃত্যুজয়ের দীক্ষা। 
_ “চগ্ালিকা? নাটিকার কাহিনী রাজেন্ত্রলাল মিব্র-সম্পাদিত নেপালী 
বৌদ্ধ সাহিত্যের অস্তর্গত শারলিকর্ণাবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে 
সংগৃহীত হয়েছে শুধু যে গল্পটি বলার জন্েই কবি গল্পটি নিয়েছেন 


রবীন্দ্-নাট্যের ধারা | ২৮১ 
বা যে উদ্দেস্তে সেধানে বলা হয়েছে সেই উদ্দেশ্থ্েই বলেছেন, তা? নয়, 
গল্পটিকে রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক সনাজ-জীবনের সমালোচনায় পরিণত * 
করেছেন অর্থাৎ নতুন আদর্শে াদর্শাগিত করেছেন হিন্সথাজের জাতি- 
ভেদ ব! বর্ণভেদ, বিশেষ ক'রে শ্ৃাপপশ্ত-ভেদজ্ঞান, চিরদিনই রবীন্দ্রনাথের 
কাছে নিন্দা পেয়ে এসেছে | দ্বার ওপরে ধর্মের ভিত্তি স্থাপনা করাকে 
তিনি চরম অধর্জ বলেই নিন্দা করেছেন। এই কারণেই, অক্পৃশ্তুতা 
বর্জনের আন্দোলনকে তিনি স্বান্তঃকরণ দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন । 
“চগালিকায় রবীন্দ্রনাথ এই ভাবসত্যই প্রচার করতে চেয়েছেন 2-- 
“যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে”... আত্মনিন্টা পাপ, আত্মহত্যার 
চেয়ে বেণী, ..যে মনে ভাবে সে দাসী সেই দাসী, যে মনে ভাবে সে 
চগ্ডাল সেই চগ্ডাল। বিধাতাঁর সংসারে সকলেরই সেবার অধিকার 
আছে; নিজের অধিকার জানাতেই মুক্তি--অধিকার-চেতনাকে সর্বক্ষণ 
জাগিয়ে রাখতে হবে। যিনি এই অধিকার স্বীকার করবেন শুধু 
তাকেই মানতে হবে ।--বলতে হবে--প্তাকেই মানি যিনি আমাকে 
মানেন।” মুক্তি সর্বাত্মক ব্যাপার । একটি আত্মা বদ্ধ থাক পর্যস্ত 
'কোনো আত্মার পক্ষেই মুক্তি পাওয়া সন্ভব নয়। (চগ্ালিকাঁর 
ঘোষণ11--আমি যদি মুক্তি না পাই তিনি মুক্তি পাবেন কী করে?) 
তবে ন[টিকাটিন ভাব-ভাষার আকর্ষণ যতই থাক, বাস্তবিককল্প জীবস্ত 
চরিত্রের অভাব খুবই বেশী। যেমন চণ্ডালিক! তেষন তার মা দুজনেই 
“ভাবে ভরা ফাল্তুস+ হরেছে। রক্তমাংসের মানুষ হতে পারেনি । 

তাসের দেশ-( ১৩৪০) নাটকখানি রীতিমত একখানি 'ফ্যান্টা- 
সয়া” গোছের উতৎকাল্পনিক রূপকথাকল্প রচনা । রূপকথার সঙ্গে এর 
মৌলিক পার্থক্য এই যে রূপকথার মুখ্য উদ্দেন্ত যেখানে রূপ দিয়ে 
মন ভোলানো, 'তাশের দেশের মুখ্য উদেশ্ত সেখানে--অচলাঁয়িতন-নি্প্াণ 
জাতীয় সমাজের সমালোচনা-_ব্যঙগ-বিদ্রপের সাহায্যে "্বদেশের চিত্তে 


২৮২ _. ববীন্দ্-নাটানাহিত্যের ভূমিকা 


নৃতন প্রাণ সঞ্চার করবার চেষ্টা। তাঁসানীদের মুখেই রবীন্দ্রনাথের 
*কথা শোন যায়__“ভাউতে হবে এখানে এই অলঃসর বেড়া, এই 
নিজাঁবের গণ্ডি, ঠেলে ফেলতে হবে এই সব নিরর্৫থকের আবর্জনা” 
অর্থহীন নিয়ম, মননশৃন্য মন্ত্র, চলন শৃল্ত চাল, জ্ঞান অন্ুভব ইচ্ছার 
অবরোঁধ__-এই সব বিকৃতি ও কুসংস্কার সম্বন্ধে রবীন্রনাথ জাতিকে 
বহুবার বনুভাবে সতর্ক করতে চেষ্টা করেছেন। “তাসের দেশ'-+ 
সেই সব চেষ্টারই অন্যতম ফল। ব্যঙ্ঈ-নাটক হিসাবে, তাসের দেশ-এর 
স্্নাঘ এবং অভিনয়খ্যাতি উল্লেখযোগ্য । 
ৃ বাশরী ( ১৯৩০) . 
১৯. :রবীনরনাধের অল্পসংখ্যক সামাজিক নটিকের মধ্যে দবাশরীণ পে: 
- উল্লেখযোগ্য একখানি নাটক । এই নটিকথানির খশড়ায় নাম ছিল-- 
'লাঁটের লিখন” । 'বাশরী, নামকরণ কর! হয়েছিল প্রকাশের সময়), 
ভারতবর্ধ মাসিক পত্রে (১৩৪০ কার্ডিক--পৌষ ) বীশরী নাযে 
নাটকথানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাকালে ক্ষিতীশের নাম 
দেওয়া হয়েছিল--পৃরীশ। 
ক্ষিতীশকে পৃথীশ করা তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটন। অবস্ত নয়; কিন্তু 
“ললাটের লিখন” বদলানে! অবশ্ঠই উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই বদলানো 
ব্যাপারটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এই পরিবর্তনের মধ্যে নাট্যকারের 
লক্ষ্য বা উদ্দেপ্তের পরিবর্তনই প্রতিফলিত হয়েছে । “ললাটের লিখন” 
নামকরণে, নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল-_বাঁশরীর জীবনের 'কালো 
আগুনে'-এর ট্র্যাজেডির দ্িকে-+ভালোবাসার ধনকে--মনের মানুষকে 
হারানোর বেদনার দিকে--ভালোবাসাবিহীন দাঁম্পত্য-বন্ধনের 
শোচনীয় নিয়তির দিকে। “বাশরী-নামকরণে, লক্ষ্য সরে গেছে 
ট্যাজেডি-রসলোকের উধের্ব বিশেষ একটি ভাবলোকে__যে ভাবলোকে 
বশী (আপাতদৃষ্টিতে পরাজিত বলে মনে হলেও) বিজয়িনী) সোম- 


রবীন্-নাট্যের ধার! ২৮৩ 


শংকরের সঙ্গে চিরকালের জন্য ভাবে-সম্মিলিত। এই ভাববুন্ধাবন 
ছেড়ে সোমশংকর একপদও বাইরে যায়নি। দুটি হৃদয়ের নিত্য- * 
মিলনের বৃন্দাবন এই ভাবলোক। এই হিসাবে-"বাশরী ভাব- 
সম্মিলনেরই আধুনিক একটি পালা । ললাটের লিখন যাই যার থাক 
এই নাটকে ভালোবাসার প্রতিনিধি বাঁশরী এবং কর্ব্যের প্রতিনিধি 
পুরন্দর এই ছুই অতিকোটিক আদর্শ ও আবেগের সমন্বয় ঘটানো 
হয়েছে। বাশরীরর ভালোবাসা আসক্তি-মুক্ত হয়েই প্রেমে পরিণত 
হয়েছে এবং পুরন্দর আসক্তি-মুক্ প্রেমকে কর্তব্যের প্রেরণা- শক্তি কলে 

[স্বীকার ক'রে নিয়েছেন-_“ছরর্ম পথের পাখেয়' ব'লে জয়পত্ত দি. দঃ 
কাশরী প্রেমের আনন্দলোকে পৌছ্ছেই, সোঁষশংকরের ব্রতপালনের 
প্রেরণা হবার অধিকার পেয়েছে, পুরন্দর ও শেষ পর্যন্ত উপলব্ধি করেছেন-- রর 
কঠব্যের ছুর্থম পথের পাথেয় যে শক্তি তা” আঁননেরই দান। যে 
আনন্দ এই শক্তি দেবে-সে আনন্দকে বঞ্চিত জীবনের দুঃখ জয়ের 
আনন্দ হ'লে চলবে না, তাকে পরিতৃপ্ত জীবনেরই আনন্দ হতে হবে) 
মানব প্রকৃতি সবকিছুর ভেতর দিয়ে এই আনন্দকেই চাইছে। সব- 
কিছুর উপরে আত্মার আনন্দ। এর জন্ত সে ভালোবাসা, শখ এমন 
কি প্রাণকেও উপেক্ষা করতে পারে। ভোগন্থথে পণ্ড তৃপ্ত হতে পারে 
-_মান্ুষের আনন্দ শুধু ভোগেই সীমাবদ্ধ নয়--জীবনের মহাব্রত উদ- 
যাপন না করতে পারলে তার আনন্দই নেই। পশ্তপ্রকৃতি দেহ বা 
বন্ত পেলেই সন্থষ্ট, কিন্তু যানব-প্রক্কৃতি চায় অন্তরকে, তার স্বভাঁবকে । 
এই অন্তরকে পাওয়াই তো৷ আসল পাওয়া। এই পাঁওয়া যে পায় সেই পায় 
প্রকৃত আনন্দকে । প্র€্ৃত পরাজয় তাঁরই যে অন্তরকে ন। পেয়ে দেহ 
নিয়েই কাড়াকাড়ি করে; আর শত পরাজয়েও তারই জদ্ব যে পায় 
সবচেয়ে বড় পাওয়া_অস্তরের প্রেমকে । কারণ এই রর সে | 
আনন্দকেই পায়। 
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এই নটিকে রবীন্ুনাখ _ভালোবাসাকে প্রেমের বীর্যের মধ্যে 
মুক্তি দিয়েছেন এবং কর্তবের 'আইডিয়া'কে প্রেমের আননে পূর্ণ করে 
মধুর করে তুলেছেন। দেখিয়েছেন--কর্তব্যবিমুধ স্বার্থপর ভালোবাসা 
ফেমন অসম্পূর্ণ, তেমনি প্রেমহীন কর্তব্যও অপূর্ণ । | 
শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়_ব শীশরী সম্বন্ধে রে রর 
রর _ নাটকে জীবনের প্রতি কবির নৃতন দৃ্টিঙ্গীর ছাপ খুব স্পষ্ট ।......... 
কই বোন, 'যালফ ও ব শশরী--এই তিনখানি বইতে কবি প্রেম ও ও. 
 প্ভালোবাসা'র মধ্যে সুঙ্সরেধা টানিবার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ 
স্বাধী-ন্রীর ভালোবাসার বাহিরে সামাজিকভাবে নিঃসংপৃক্ত নরনারীর 
আকর্ষণজনিত প্রেমেরও ক্ষেত্র আছে, সে প্রেম দেহসম্বন্ধে নিরপেক্ষ 
সাধারণ যৌন লক্ষণের উধের্ব”। শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর সঘ[লোচনাকে 
আনে। বিস্ত/রিত করেছেন শ্রদ্ধেয় সমালোচক অধ্যাপক শ্রীউপেন্দনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয় । বাশরী নাটক সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের সমালোচনা 
যেমন ব্যাপক তেমনি পাপ্তিত্যপূর্ণ। অধ্যাপক ভট্টাচার্য অনেক কথা 
বলার পরে লিখেছেন--কবির ধারণা,-এই অসীম, অনির্ধচলীয় 
ভাবময় প্রেম গৃহপ্রাচীরের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইলে তাহার স্বরূপ অপরি- 
বতিত থাকে নাঁ, প্রণয়িনী গৃহিণী হইলে, প্রতিদিবসের সংসারচক্রের 
খুলি-কর্মমে তাহার মনোহর রসমাধূর্--তাহার ভাবলোকের লীলা- 
সৌনর্য মান হইয়া যায়। প্রেম থাকিবে প্রাত্যহিক জীবন-মাত্রার 
ধুলিধূসর দিকচক্রবালের উধের্ব মায়াময় স্বপ্নলোকে, নিবিড় ধ্যানূলাকে, 
ছুলভি অপ্রাপ্য স্তর মতো,.....ইহাতেই প্রেম হইবে চিরমুক্ত ব্যাহত 
থাকিবে তাহার অসীম সত্তী..'....* -.একই আধারে প্রেমের দ্বৈতরূপ-- 
প্রণরিনী-গৃহিণী-_সম্ভব নয়। বরং বিবাহের বন্ধন প্রেমহীন হওয়াই 
ভাল......*। কবির ধারণাকে সমালোচনু! করে লিখেছেন-“ব্যক্তিগত 
দাম্পত্য-প্রেমকে প্রবৃত্তিপঞ্ষিন মনে করা ও প্রেমহীন বিবাহের আদর্শ 
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খাড়া করা নিতান্তই কান্মনিক ও অবাস্তব । বিবাহবন্ধনের মধ্যে 
আসিলেই (প্রেমের জাতিচ্যুতি ঘটিল আর বাহিরে থাকিলেই তাহার 
কৌলীন্ত বজায় রহিল--ইহ! যুক্তিহীন এবং জন জারা, 
পরিক্রমা--৪৮০ পৃষ্ঠা) | টি 
আবার ধারণা--বাশরী নাটকে ববীছনাধ-থাকে ভালোবান রী 
তাকে বিবাহ করে! না”. -এতত্ব প্রচার করতে চ্ষ্ট করেননি অথবা 
দাম্পত্যজীবনের বাইরে প্রেমের ক্ষেত্র তৈরী করার প্ররোচনা দেননি। 
যা করতে চেক্েছেন তা আগেই বলেচি_-এখানে এই কথা বলেই 
শেষ করছি--রবীন্দরনাথ--সকলেরই গলায় “ভালোবাসার হতে গেঁথে রা 
ব্রতের হার” পরিয়ে দিয়েছেন। | - 
বাঁশরী-নাটকের পরে রবীন্ত্রন '_শ্রাবণগাঁথা গীতিনাট্য (১৯৩৪ ), 
চিত্রাঙ্গদা [ নৃত্যনাটয--১৯৩৬ ], চগ্ডালিকা [ নৃত্যনাট্য--১৯৩৮ ], 
মুক্তির উপায় [কৌতুক নাট্য--১৯৩৮ ] এবং শ্তামা [ নৃত্যনাট্য__ 
১৯৩৯ ]--এই ক'খাঁনি নাটিক1 রচনা করেন । গীতিনাট্যে রবীন্দ্রনাট্য- 
প্রতিভার উন্মীলন এবং নৃত্যনাট্য নিমীলন। নৃত্যনাট্যগুলি বিচার 
করবার সময় কবির সতর্কবাণী ম্মরণে রাখা আবশ্তক--“এই জাতীয় 
রচনায় স্বভাবতই সুর ভাষাকে বহুদূর অতিক্রম করে থাকে, এই কারণে 
সুরের সঙ্গ না পেলে এর বাক্য এবং ছন্দ পঙ্থু হয়ে থাকে। কাব্য 
আবৃত্তির আদর্শে এই শ্রেণীর রচন| বিচার্য নয় ।” (চিত্রাঙ্গদার ভূমিকা) 
শর্ধেয়া প্রতিমাদেবীর মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য-নৃত্যনাট্যে কলা-কৌশল 
কথার ভাঁষ। নিয়ে কারবার করে না, তার ভাষা হল স্তর ও তাল, 
ভাব খেলে তার দেহরেখায়ি 1, *কবিতা ও গগ্ধে যে তফাত, 
নৃত্যনাট্যের সঙ্গে বিশুদ্ধ নাটকের সেই রকমই পার্থক্য 1 ১৩৪৩ 
চৈত্র--দনৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গদা” ] | 
শুধু যে এই জাতীয় নাটকের বিচারেই আগে জাতি নির্ধারণ করে, 
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তার বাহন স্থির করে নিতে হবে তা নয়; সব নাটকের বিচারেই 
«এই নিয়ম মানতে হবে । যেমন মনে রাখতে হবে নৃত্যনাট্যে নৃত্যই 
হচ্ছে বাহন, তেমনি মনে রাখতে হবে-হলীতিনাট্যে গীতি কাব্যিক নাটকে 
কাব্য এবং গগ্নাটকে গগ্ই হচ্ছে নাট্যের বাহন বা ভাষা। বিচারে 
বাহনের প্রর্কতিটির দিকে যেমন লক্ষ্য রাখতে হবে, তেমনি উপস্থাপনা- 
রীতির দিকেও দৃষ্টি না রাখলে চলবে না-_অর্থাৎ উপস্থাপনা বস্তৃতান্তরিক, 
ভাবত, সাংকেতিক,-এই তিনের কান্টি, দেদিকেও লক্ষ্য রাখতে 
 হববে। তারপর, বাহন উপস্থাপনকে কি করে প্রভাবিত করে, উভয়ের 
সম্পর্ক কি, সে বিষয়েও সচেতন থাকতে হবে। মোট কথা--বিচারের 
আদর্শ ঠিক ক'রে নিয়েই বিচারে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। 
: প্রবীন্দুনাটোর ধারাগ্র এখানেই উপসংহার । গ্রন্থের উপসংহারও 
এখানেই। মাত্র ঘটি কথা বলেই গ্রন্থের উপসংহার করব। প্রথম 
কথাটি--বাংল! নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের দান সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় 
_ কথাটি রবীন্দ্রনটিকের রীতি সম্পর্কে। বাংল! নাটাসাহিত্যে রবীন্ধ- 
নাথের দান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে আসে দানের 
_ পরিমাণের কথা। ছোট বড় মিশিয়ে রবীন্দ্রনাথের নাটকরচনার সংখ্যা 
 (সংলাপ-কাব্য বাঁদ দিয়ে) মোট আটটল্লিশ। তারপর মনে আসে-- 
তার শ্রেষ্ঠ দান রূপক-সাংকেতিক নাটকপুলির কথা এবং গীতি-নাট্য ও 
নৃত্যনাট্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথ|। অতিসংক্ষিপ্ত মন্তব্য করতে 
হলে এই কথাই বলতে হবে-_বাংল! নাট্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ চির- 
শ্মরণীর় হ'য়ে থাকবেন-উার ূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির জন্যেই । 
_ বাস্তবিক, বিশ্বনাট্য প্রদর্শনীতে নাটক পাঠাবার প্রয়োজন দেখা দিলে 
এবং ভার জন্ত নাটক নির্বাচন করতে গেলে দেখা যাবে__রবীন্দ্রনাথ 
এমন কোন গামাজিক নাটক লেখেননি যাঁকে দেহে-মনে সামাজিক 
ব'লে গ্রহণ করা যায় ; তেমনি তেমন কোন এতিহ(সিক নাটক লেখেননি 
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যাঁকে যথার্থ শরতিহাপিক নাটক বলা চলে। সামাজিক সমস্তা ব। 
তিহাগিক পাত্র-পাত্রী নিয়ে তিনি নাটক রচনা করেননি তা নয়, * 
কিন্তু নিজের ভাবতাস্ত্িক প্রবণতার দোষে, সব নাটকই ভাঁবাবিষ্ট বা 
তত্ব-ুখ্য হ'য়ে দাড়িয়েছে। যে বাস্তবনিষ্ঠা থাকলে ভাব ও রূপের মধ্যে 
. অদ্বৈতঘোগ ঘটানো! সম্ভব হয়, ভাবলোককে জীবলোকে পরিণত করা যায় 

সেই বাস্তুবনিষ্ঠার আভ|বেই রনীন্নাথের স্ষ্টিতে ভাব ও রূপের সমন্বয় 
ঘটতে পারেনি। তাঁর সৃষ্টির বড় ক্রি, তীঁরই ভাষা ধার ক'রেই বলা 
ৰস যাক--যোগাযোগের ট্যাজেডি_যোগের মধোও অযোগের বিচ্ছেদ 
অর্থাৎ ভাবের সঙ্গে রূপের সাবারিক সম্বন্ধের অভাব। ক ভার রা রে 
হাতে তিহাসিক নাটক, সামাজিক নাটক--সবই ভাবপ্রধান বা 

মুখ্য হ'য়ে দাড়িয়েছে । 

তবে, যে ভাবতান্তিক প্রবণতা খাটি ইতিহাগিক বা বা খাটি সামাজিক 

মাটিক লেখার পথে অন্তরায় হ'বেছে, সেই প্রবণতাই বূপক-্সাংকেতিক 
নাটারচন|র ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরম সহায় হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে 
যা" চিল দোষ বা দুব্লতা, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই হয়েছে গুণ বাঁ শক্তি। 
একক্ষেত্রে যা" বাধ! স্থষ্টি করেছে, অগন্ক্ষেত্রে তাই দিয়েছে মুক্তি। 
স্বীকার করতেই হবে রবীন্দ্রনাথের |নাট্যকার-প্রতিভা--রূপক-মাংকেতিক 
নাটকের ক্ষেত্রে যতখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে, অন্তক্ষেত্রে 
ততখানি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতে পারেনি। এমন কি, “কাব্যিক 
নাটক'-এর ক্ষেত্রেও-ঘেখানে কবির আত্মপ্রকাশের স্থঘোগ-সুবিধা বেশী, 
কবি মাঝে মাঁঝে মাত্র! ছাড়িয়ে গেছেন-ভাব-চেতনা এবং বূপ-চেতনার 
সামঞ্জন্ত রক্ষা করতে পারেননি। এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন-* 
রবীন্্রনাথের ভাব ও ভাবন। এক একটা হীরের টুকরো--েটুকু তিনি 
বলেন ভাষা-শিল্প হিসাবে তা বন্ুমূল্য, বলা চলে, অস্থিতীয়। ভাব, 
ভাবন! ও ভাষা কোনো-কিছুরই অভাব তার নেই। কিন্তু এ কথাও তেমনি 


২৮৮ নি নর নাটাসাহিত্যের ভূমিকা 


রঃ অসথীকার করার উপায় নেই থে এত সব থাকতেও বননাৎ শেকসগীয়র 
ৃ ইনুর বসেন বা বার্ড শ হতে পারেননি__মেতালি- ীর্বার্ম- 

ৰ হউপ্ঠম্যান গোষ্টারই একজন হয়ে আছেন। কেন এমনটি হ'ল_এ 
প্রশ্ন মনে জাঁগতেই মনে পড়ে যায়-উনবিংশ শতাীর রোমাটিক 
কবিদের নাটক-রচনার ব্যর্থতার কথা এবংসঙ্গে সঙ্গে যনে পড়ে শ্রদ্ধেয় 
নিকল প্রমুখ সমালোচকরা এই ব্যর্থতার যে যে কারণ নির্দেশ করেছেন সেই 
সব কারণগুলির কথা । বড় কবি হ'লেই যে বড় নাটক লিখতে পারবেন 
এমন কথা৷ জোর করে বল যায় না। তার প্রমাণ উইলিয়াম ওয়াউগ্‌- 
ওয়ার্থ, সাদি, কোলরিজ, বায়রণ, শেলী, কীটম্‌ লেসিও, গ্যেটে প্রভৃতি 
ওয়ার্ড স্ওয়ার্থের «দি বর্ভাঁরার্স ( ১৭৯৫-৯৬ ), রবার্ট সাদি+কোলরিজ- 
এর «দি ফল অফ. রোবস্পিয়ের” (১৭৯৪), কোলরিজের রিমোর্স 
(১৮১৩), লর্ড বায়রণের-ম্যানফ্রেড, ( ১৮১৭ ), মেরিনো। ফলিয়েরে। 
(১৮২০), সর্দানাপেলান্‌ (১৮২১), শেলীর সেন্সি (১৮১৮), কীটসের 
9ধে। দি গ্রেট (১৮১৯), লেসিটের--এমিলিয়া গেলোস্তি (১৮৭ ), 
নাথান্‌ ডের ওয়া [ইজ ( ১৭৭৯) প্রভৃতি, গ্েটের-_006%% ০০ 88110. 
00108920 ( ১৭৭৩ ), 0185180 (১৭৭৪), 966]]0 (১৭৭৫), 101). 
160) ৪০1190018( ১৭৪৭), [08100888% 185৪০৮-(১৭৯০)১ 13000 
( ১৭৮৭ ), এবং [8৪৮ (১৮০৮১ ১৮৩১):প্রভৃতি, নাটক হিসাবে ব্যর্থ সৃষ্টি 
হয়েছে । এই ব্যর্থতার কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অধ্যাপক নিকল 
লিখেছেন--' 0৮6 01660৮30৪0০ [02088802010 1716001 
টি 1৪ 606 106605615 8)190059 16006100...1018 "ম95 ৪ 
9 09000007)098$016 0 006 16109066  66000061...৮ (106 
0:17 [018109--419.) ) আর একটি কারণ অনেকক্ষেত্রেই__ 619858£6 | 
৪৮92) 806 7081৪ 800 1716 (16868. অন্য কারণ-_শেকস- 
গীয়রকে অনুকরণ করার প্রবৃত্ভি। জার্মান কবি-নাট্যকারদের ব্যর্থতার কারণ 





 ন্ধারণ বার প্রসঙ্গে লেলিও লস গেটে দে উ্তি করেছিলেন নিকন : 
সেই উক্তি উদ্ধত করেছেন। গে 
1010৩8 708, চা, 10808098. ঘনঃ 16৫ 9 0078191 0, 
1888 ঞা 01251 টা থা 8006 17068, 08৪ 9 আগার 
[8$07. 150 6116৪৫ 19 ম])81 716 স/৪৪ ৪018 0. 000৫ 
(185৮1090090) দা90161 1 ০৩ 17 :8010গ্ঠ আচ 
আ৪৮আ৪ ০:10 অবস্ঠ নিকল বলেছেন--গেটে নিজেও এই দোষে 
দোষী; থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্বেও, গেটের থিয়েটার-মংস্কার 
 জন্মেনি, কারপ-_-+[7858  90ণ $০ 719 715 2৪35) 203. 


10661190608] 01500551008 %0 ঠ8 006 01908 01 80810205 ঠ)১6 60৪ 





:8:808960967705 01 609 8708615) 15 1056 12 69 [01218019 
8910190615915995 01 015 8৮”--(1:06 ০০৭ 107800% ) রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কেও এই যুক্তি গুলি মোটামুটি থাটে। “রোমার্টিক ধাতের প্রাবল্যের 
জন্যই তিনি বিশুদ্ধ বাস্তবিক নাটক সৃষ্টি করতে পারেননি ; পেরেছেন 
রূুপক-সাংকেতিক নাটক সৃষ্টি করতে এবং প্রবণায়িত হয়েছেন-_বাস্তবিক 
জগতের জীবনের রূপের অর্থাৎ বাস্তবিকতার আকর্ষণ এড়িয়ে, রূপকের . 
বিমানে চড়ে এবং সংকেতের পাখা! মেলে ভাবের রহস্তলোকে উধাও, হয়ে 
ঘেতে। এই একই কারণেই, রূপক সংকেতের ক্ষেত্রেও, যে সব পাত্রপাত্রী 
তিনি স্ষ্টি করেছেন তারা যতটা প্রতীক হয়েছে ততটা রক্তমাংসের 
মা হ'তে পারেনি। অধ্যাপক মিকলের অনুকরণে বল! যেতে 
পারে__রবীন্্নাথ ০ 00%. ৪০০০99480-- 10 0081008 0৪ ১০] ৃ ৃ রঃ 
09676 মহ 20, 925058 & 1158 0088698 জা) 0৪ 10১৪ : রঃ 
রি ০ 0৪ 1195” | তবে, রবীন্দ্রনাথ রূপকে াস্তবিককলপ করতে পারেননি 
এই কথান না বলে, করতে চাঁননি বলাই, বোধহয়, ভাল। সত্যই, রবীন রে 
| নাথ | চাননি ব লেই। তা করেননি | বারণ ার কাছে__কাব্যিক সত্য- 


. বলেছিলেন--21198920 *. ৮. 


২৯০. লাস জগ 

. ্ ক্পনার সতা, ভাবের সত্য ও 23 ১৫1 স০8 17 আও 
[গম 60 007061%8 20096 17800820-.. ০১ তার কাছে ভাবের সংকেতনেই 
রূপের সার্থকতা এবং তা'তেই রূপের সতাতা। 

যাই হোক, রোঘাটিকতার আধিক্যের জন্তই হো'ক, আর অপ্তিরিদ্ক 
দ্ভাব”প্রসক্তির জন্যই হো”ক, রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অতিবাস্তবিক সামাজিক 
এবং তিহাদিক নাটক লেখা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তাই বলে এ কথা 
বললে চলবে না! ঘে তিনি নাটকই লেখেননি। তাঁর রূপক-সাংকেতিক”- 
জাতীর নাটকগুলি_বাংলা নাটাসাহিত্যের কেন, বিশ্বসাহিত্যেরও ছলভ 
ব্য। তারপর এ কথাও তুলে গেলে চলবে না-_নাটকের বিভিন্ন 
কূপ দিয়ে.তিনি যে রী করেছেন তার মূল্য, থে 
নাটককে কতখানি 5001901ঘও করা যেতে পারে, একটা মরা? বা 
মি ভাবাবেশকে নাটকীয় র্প দেওয়া যায় কি না, বর্ণনাকে আবেগগর্ড 
. কারে নাটকীয় কৌতুহল বজায় রাখা যায় কি না-_ এই সব নানা সমন্া 
নিয়ে তিনি গুরুততপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন এবং সাফলাও লাভ 
. করেছেন। তার, সামাজিক বাঁ পরতিহাসিক নাটকের যে মূল্যই নির্ধারিত 
হোক তার গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য, সাংকেতিক নাট্য এবং কমেডিগুলি। যে. 
... বাংলা না্্সাহিত্যে অক্ষয় কীতি নিয়ে বিরাজ করবে--এ বিষয়ে কোন 
টা সনেহ নেই। 
০ এবার রীল্রাটোরবীতিণ বন্ধে ছু চটির কথা বলেই; আলোচলা 
শেষ করছি। আগের আলোচনা থেকেই এ কথা ্টাকারে ফুটে 
রী উঠেছে, ষে রীন্নাধের রীতি প্রধানত, ভাবতান্ত্িক ( শি 
. কপকধর্মী ( (4015807৩থ1) এবং সাংকেতিক (৪3250110 91: কাব-:, 
ও তান্ত্রিক শিল্পীর বড় আপাই এই 0 যে তিনি ভাঁবাবেশে মাত্রা [ঠিক রাখতে 
: পারেন না না এবহ, 7১88:5০110-এর ঝে শক তার মধ্যেবেশী থাকে ] এই : 





তি মীনা ধারা... | ২৯১ 


ববীন্দ্রনাথের মধ্যেও এই ব্যাপার ঘটেছে । দিও ইরতিহাসিকং ও সামাজিক 


বিষয়বস্তকে নাট্যরূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ভাবতান্ত্রিকতার গণ্ভীর মধ্যেই 
আবদ্ধ রয়েছেন, তবু যেখানেই কোলো বিশেষ তত্বকে বিষয়বস্ত হিসাবে 


গ্রহণ করেছেন, সেখানেই তিনি উপস্থাপনাকে রূপকের ও সংকেতের 


স্তরে নিয়ে গেছেন। এই কারণেই, রূপক ও সাংকেতিক-_এই ছুই 
উপস্থাপনা-রীতিই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আশ্রয় হয়েছে। কূপক এবং 
সাংকেতিক রীতির বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রায় প্রত্যেক রবীন্দ্রনাট্যসমালোচকই 
“বোশী-কম আলোচনা করেছেন। ননাট্যসাহিত্যের আলোচনা ও নাটক- 


বিচার" গ্রন্থের দ্বিতীয় খে /রক্করবী'-আলোচনা প্রসঙ্গে, আমিও এ 


সমন্ধে যতৎকিঞ্চিং আলোচনা করেছি। মুৃতরাৎ এ সম্বন্ধে নতুন করে | 


আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। 
উপস্থাপনা-রীতির রূপক-সংকেতপ্রবণতার পরেই, মনে আসে”: 
শবীতিপ্রবণতার কথা। এমন খুব কম নাটকই আছে যেখানে রবীন্দ্রনাথ 


গানকে সংলাপের পরিপূরক হিসাবে প্ররোগ করতে অথবা গানের 


জন্যই গান যোজনা করতে চেষ্টা না করেছেন। শুধুষে রীতি- নাট্যেই 
ভিনি গানকে সংলাপের পদ, দিয়েছেন তা' নয়, অন্তানত অনেক ৃ 


নাটকে ও. তিনি পাত্র পাত্রীদের গানের সুরে কথা বলিয়েছেন। | যদিও 
রূপক-দাংকেতিক নাটকগুলিতে, গীতি-নংলাপ নাটকের আত্মাকে তেমন 





ষ্ঠ করতে পারেনি তবু সব তেই যে গান হুক য় রি খা রঃ 


বল! চলে না। 


: আর মি নও লী নীরগাধের বউকে ্াক্ 


বাহৃঘটনার চমৎকারিত্ের মধ্যে নিহিত নয় বলে, প্রধানতূঃ ভাবছ, 


ভাবাবেশ বা ম্মাত্মার গভীর, আতির, রকান্তিকতার মধ্যে প্রাশজি 
[নিহিত বলে, রবীনরনাথের নাটকে ব্যঙ্জনাষয় সংলাপ, ভাবের সুক্ষ 


ই: ৯ রা নাটাাহিতোর কুমিকা 
ক' রে আছে ।-এই ভাবদন্্ এবং আবেশ সন্ধে অবহিত ন! থাকলে কোন 
 প্রযোজকই রবীন্দনাটকের প্রযোজনাক'রে সামাজিকের পরিতোষ বিধান 
করতে পারবেন না। মনে রাখতে হবে--সর্বতোভাবে অবস্থান্ুকরণেরই 
নাম অভিনয় এবং রবীনতরনাটকের “অবস্থা” সাধারণ নাটকের অবস্থা থেকে 
স্বতন্থ। তাই তার অভিনয়ে গর স্বাতন্ত্রের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতেই 
হবে। যাই হোক সবশেষে এই একটি কথাই বলার আছে--রবীন্ত্রনাথের 
মধ্যে আমরা কি কি পাইনি তাঁর হিসাব ক'রে কোন লাভ নেই। 
এই কথাই বার বার আমাদের বলতে হবে-_“্যা পেয়েছি, ঘা দেখেছি 
তুলনা তার নেই» রবীন্দ্রনাথ শেকসগীয়র বাঁ গেটে বা ইবসেন বা 
বার্ণাডশ হননি--এ নিয়ে বৃথা আক্ষেপ করে আমরা কালইরণ করব না। 
বর এই কথা বলেই গর্ববোধ করব--যে শেকসপীয়র, গেটে, 
ইবসেন, বার্ধাডশ এ'রা কেউই রবীন্দ্রনাথের যতো রূপক-সাংকেতিক 
তত্ব-নাউক লিখতে পারেননি । মহাকালের সোনার তরীতে রবীন্দ্রনাথ 
তার নাট্য-কৃষ্টি থরে বিথরে সাজিয়ে দিয়েছেন । মহাকালের প্রসন্ন দৃষ্টি 
যাঁদের উপরে পড়েছে তার! টিকবেই। আমাদের শত ধিক্কার বা সহস্র 
প্রশংসাতেও কালের মন টলবে ন1। 


প্রথম অধ্যায় 
“রবীন প্রতিভা”-দর্শনের দটিকোণ 


দার্শনিকপ্রবর শোপেনহা ওয়ার, “অন জিনিয়াস”-প্রবন্ধে, প্রতিভার 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা' থেকে 
নিয়লিধিত অংশ উদ্ধত ক'রে প্রতিভাদর্শনের দুষ্টিকোণের উপর সাধারণ 
ভাবে আলোকপাত করা ঘেতে পারে. 
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অসাধারণত্বকে খুব জোরের সঙ্গেই ঘোষণা করছে। প্রতিভাবানরা 
সমগ্র মানবজাতির “আলোকন্তপ্ত'--অঘটন ঘটনপটীর়সী শক্তির আধার,"- 
অপূ্বসনির্াণক্ষযা প্রজ্ার অধিকারী__মৌলিকতায় অসাধারণ-_ 
ব্যকিত্বে দুর্বার, চারিত্রিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্ে বিলক্ষণ-_এজাতীয় 
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২ রবীন্দ-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
মন্তব্যগুলে। নিঃসন্দেহে প্রতিভার 'অলোকসামন্ঠিত্ইই প্রতিষ্ঠিত করেছে। 


€. কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, প্রতিভাকে অসাধারণ 
বলে প্রচার করলেও তিনি তাঁকে অলৌকিক বলে ঘোষণা করেননি । 
সাধারণ ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিভাবানের পার্থক্য যে শক্তির ব! বৃত্তির মাত্রগত 
পার্থকাযার-- শ্ণ:55 পার্থক্য নয়, এ কথা তিনি খুব স্পষ্ট ভাষায়ই ব্যক্ত 
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প্রবন্ধ)। অবশ্ত এ কথাঁও বলতে ভোলেননি-মাত্রাগত পাথক্য 
এত বেশী যে তাকে সাধারণতঃ লোকে গুণগত পার্থক্য বলেই মনে 
করে থাকে। 
প্রতিভা ঘে অলৌকিক কোন কিছু নর, বনিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নিন্বপণ 
'করতে গিয়ে কবি ওয়াডস্ওয়ার্থও সে কথা বলেছেন। অকবির সঙ্গে 
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ছাড়া বেশী কিছু নয়। কবিও সমাজের দশজনের একজন--এক কথায় 
সামাজিক ব্যক্তি, তবে এমন বিশেব একজন সামাজিক যিনি মানব 
প্রকৃতিকে বিশেষ গভীর ও ব্যাপকভাবে উপলদ্ধি করেছেন, যাঁর চিত্তের 
স্পর্শকাতরতা ও সঙ্ৃদয়ত' খুবই বেশী এবং ধার আত্মা অধিকতর উন্মুক্ত 
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প্রতিভাদর্শন ৩ 
শিরতত্ব-বিশেষজ্ঞ বেনিডেটো ক্রোচের সিদ্ধান্তুও ম্মরণীর-প0: 080 
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(10001708587) ১৮ 110000168 1৮১৪11৮ অর্থাৎ প্রতিভাবান এবং 
অপ্রতিভাবানদের মধ্যে যে পার্থক্য আছে তা শক্তির গুণগত কোন 
বৈশিষ্ট্য নগ্ন, মাত্রগত বৈশিষ্ট্য। প্রতিভাবান আকাশ থেকে পড়েন 
না। তিনি সামাজিক মানুষেরই একজন । যা হোক--দেখ। 
বাচ্ছে--প্রতিভ। ছুলভি, শক্তিমান প্রতিভ। আরে। সুদুল ভি-+এ সিদ্ধান্তে 
অবিচলিত থেকেও, শোপেনহাওয়ারেব মতে। ওয়াডন্ওয়ার্থের মতো! 
এবং ক্রোচের মতো! মনীষীরা প্রতিভার লৌকিকস্ছে পূর্ণ আস্থাই 
রেখেছেন। 
কিন্ত সকলেই যে প্রতিভাকে লৌকিক বলতে রাজি হয়েছেন তা 
নয়। যারা দৈরশক্কিতে শিশ্বাসী_অধ্যাগ্ববদী দর্শনের দৃষ্টি কোণ দিয়ে 
জগতের স্থষ্ি-স্থিতি-লয় ব্যাখ্যা করতে চান--সবকিছুর মধ্যেই দৈব ইচ্ছা 
বা পরিকল্পনা আবিষ্কার করতে সচেষ্ট, তারা প্রতিভাকে লৌকিক ব্যাপার 
বলে মনে করতে পারেননি । প্রতিভার অনন্ঠসাধারণত্থ দেখে, শক্তির 
বিভূতির দিকে চেয়ে, অপার বিশ্ময়ে তারা ডুবে গেছেন--বিমূঢ় হয়ে 
পড়েছেন এবং সমন্ত কারণের পরমকারণ বলে ধাকে ধরে রেখেছেন 
তারই শরণ নিয়ে অন্যান রহস্তের মতো প্রতিভা-রহস্তেরও ব্যাখ্যা করতে 
চেষ্টা করেছেন। সহজ সিদ্ধান্ত করেছেন-.প্রতিভা বিধিদত্ত অধিকার-- 
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৪ রবীন্্র-নাটা-সাহিত্যের তৃঙগিকা 


বিধাতার বিশেষ দান-_দৈবপ্রেরণারই নাযাস্তর-- “তেজোহং্ব | 
এঁদের কাছে, প্রতিভা অলৌকিক বলেই ুছুভ। প্রাতিভ1 যেন এক 
পরম দিব্যষ্টি--এবং শুধু তারই সে দৃষ্টি থাকে-_“্যমেবৈযো বৃগুতেগ_+ 
ধাকে তিনি বরণ করে নেন-_লীলাবশে রুপা করেন। বাস্তবিক, দৈব 
বিধান বা টৈতগ্কময় ব্রহ্গের মতো কোন অলৌকিক পুরুষের কামনাকেই 
ষ্টি-স্থিতি -লয়ের পরমকারণ বলে মেনে নিলে প্রতিভাকে অলৌকিক 
শক্তি বলতে বাধা আসতে পারেনা । জাগতিক ব্যাপারকে ধারা 
অতিজাগতিক কোন রহ্শ্তময় শক্তির ইচ্ছাধীন বলে মনে করেন, তাদের 
হাতে বিশ্বের সব রহন্তের চাবিই তো রয়েছে । “তাঁর ইচ্ছা”র মহাশুত্র 
দিয়েই তাঁরা সব কিছুরই-_-এক কথায় সব জটিল তত্বেরই,সমাধান করতে 
পারেন--তাই করেও থাকেন। বিধাতার ইচ্ছা বাক্কপা বাদ দিয়ে, 
কোনো অসাধারণেকেই তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন না; দৈব ইচ্ছা 
ছাড়া অন্য কোন কিছুকেই তারা কারণ হিসাবে খুজে পান লা। 
বিশেষত্ের ব্যাখ্য! দেওয়! নিয়েই মহাসমস্তা ! সে সমস্তার সমাধান তারা 
এ এক কথায়ই করেন। 
এই সমস্তার দিকে দৃষ্টি রেখেই কবি এরিয়েষ্টো একটা ম্মরণীয় উক্তি 
করেছিলেন--ণৃত৮67% 10 180৪ 6 7001 201010610 96810000 2 810692 
[৪৮06 96870080082 01 090108 51)9109806 0116 019” প্রক্কৃতি 
এক ছণচে একের অধিক প্রতিভা গড়েন না, একটি প্রতিভা গড়ার পরেই 
ছচধানি ভেঙ্গে ফেলে দেন। বড় বড় প্রতিভার বিভূতি দেখে 
এরিয়োষ্টোর কথাটা বার বার মনে করতে ইচ্ছে হবে বইকি। শক্তির 
এমন নিপুণ প্রক্রিয়া, অদ্ভুত সমারোহ, উপাদানের এমন বিশ্বয়কর সমাহার 
সংশ্লেষণ--গীতার ভাষায় বলা যাক--এমন “বিভূতিমত সত্বমুজ্জিতমেব” 
দেখে ব্যাপারটিকে আলোৌলিক 'তেজোহংশসম্তব” ব'লে মনে করার, 
ঝোঁক যদি দেখাই দেয়, অধ্যাত্ঘবিশ্বাস-অভ্যপ্ত মনকে তার জন্ত খুব 


প্রজলকন ৪ 
দোষী কর! যায়না। নর পাক অধিনে হরির শক্কিয 
বিশেষ পরিস্কুরণ-_সে স্ফ্ুরণ জড়জগতেই ঘটুক আর চৈতন্তের রত সর 
ঘটুক--নিশ্ময়বোধকে উদ্দীপিত করবেই করবে । | 
্রশ্ন--এখন ভাই বলে কি বিশ্ময়করকে ডি নিয়মের বাইরের 

ব্যাপার বলতে হবে? বিধাতা নামক কোন পুরুষের খেয়ালের খেলা বলে 
মনে করতে হবে ? অসাধারণ বা বিশিষ্ট হ'লেই তাঁকে অলৌকিক বলতে 
হবে কেন? সাধারণ যেমন লৌকিক, অসাধারণও তো তেমনি লৌকিক । 
বিশেষত্বে কি" বিভৃতিমানেরই একচেটে অধিকার? তা তো নয়। 
“হতো মহীয়ান, যেমন বিশেষ, “অখোরণীয়ান'ও তেমনি বিশেষ । কৃষ্টি 
যহীয়ান হোক আর অনীয়ানই হৌক--স্থষ্টিমাত্রই বিশিষ্ট বা শ্বতন্তর। 
অবিশিষ্ট ব'লে যদি কিছু থেকে থাকে তা অব্যক্ত বা অসং। যেখানেই 
সষ্টি সেখানেই ব্যক্তি। শ্বষ্টিমাত্রই বৈশেধিক। এই ভাবে দেখলে, 
্রক্কতি এক ছাচে শুধু যে ছু'টো প্রতিভাকেই গড়েন না তা নয়, এক 
ছণচে দু'টো অতিসাধারণ ব্যক্ষিকেও গড়েন না। সুতরাং এরিয়োষ্টোর 
মন্তব্যটি কেবল প্রতিভাবানদের সম্পর্কেই প্রযোজ্য নয়; অতিপাধারণ 
ব্যক্তি সম্পর্কেও কথাটা সমানভাবে প্রয়োজ্য। প্রকৃতির কারখানায়, 
যত ব্যক্তি তত হাচ। আপাতদৃষ্টিতে একে প্রকৃতির খেয়াল বলা যেতে 
পারে কিন্তু আসলে--এই ব্যক্কি-বৈচিত্র্ের মূলে রয়েছে প্রক্কৃতির 
নিজেরই ধর্ম-আপন-হাতে-গড়া অোঘ বিধান। এরিয়োষ্টো প্রন্কতির 
খেয়াল পর্য্যস্তই দেখেছেন। প্রকৃতির ধর্ম বা অমোঘ বিধানের কথা 
তিনি ভেবে দেখতে যান নি। | 

কিন্তু ধার! প্রকৃতিকে ্বয়স্ু এবং পরমকারণ ব'লে যনে করেন 
সৃষ্টির বিশ্ব ব্যাখ্য। করতে-_ প্রকৃতির বৈশেধিক ধর্মের কারণ খুঁজতে, 
তীর! প্রকৃতির বাইরের কোন অলৌকিক পুরুষের অস্তিত্ব কর্নার 
প্রয়োজন বোধ করেন না। এই সব অদ্বৈতবাদী বস্তবার্দীদের কাছে 


£ 


রানদ-নাটা-সাহিত্যের ভূমিকা 


সমস্ত স্ষ্টির সম্ভাবনা! মূল। প্রক্কতির ধর্মের মধ্যেই নিহিত আছে। তাতে, 
অমোঘ বিধাঁন--নিয়তির মতোই--বিরাঁজ করছে। সে বিধানের মূল গুত্র-- 
কারণাভাবাৎ কাধ্যাভাবঃ। সত্যিই তো, আমরা দেখছি-_হৃষ্টি অনস্থ 
বিশেষত্বময়। সেখানে বেশ একটা বাহাছুরি আছে। কত অসংখ্য রূপে 
তার অভিব্যক্তি অথচ একের সঙ্গে অপরের মিল নেই, থাকলেও সর্বাংশে 
নেই, ষোল আনা নেই। সামান্ট লক্ষণে যত একাই থাক, বিশেষ লক্ষণে 
প্রত্যেকটি ব্যক্তিই (অজৈব + জৈব) বিশিষ্ট। বাস্তবিক, অনন্তরূপিনী গ্রণময়ী 
প্রকৃতি, অজৈব জগতের জৈবজগতের কত বিচিত্র রূপে রূপে আপনাকে 
প্রবিভক্ত করে বিবপ্তিত হ'য়ে চলেছে । দেশ-কাল আয়তনের আধারে, 
কত অগণিত জ্যোতির্মগুলে, নক্ষত্রে নক্ষত্রে, কত সৌর জগতে, গ্রহে 
উপগ্রহ, মহাসাগর-সাগরে, নদী-গিরি-কান্তারে কত না বিচিত্র খণ্ড খণ্ড 
শক্তি-ক্ষেত্র-বিচিত্র পদার্থ-সংস্থায়, মহাশক্তি প্রকৃতির অজৈব বিবর্তবিলাস 
চলেছে। জৈবলীলার পর্যায়েও, কত ন| জাতি-প্রজাতিতে কত নাঁ_ 
'আকৃতি-প্রকৃতিতে, কত না ব্যক্তিজীবনের বাঁসনা-কামনায়, আবেগ 
উপলব্ধিতে, কল্পনায় মননে, চৈতত্ব-ধর্মের বিচিত্র বিকাশের ধার বয়ে 
চলেছে। সমস্ত চলার পেছনে আছে প্রক্কতির গতিশীলতা বিবর্ভন- 
শীলত]। গতির বেগেই দেশ-কাঁলমান্রিক বিশ্বজগতের উদ্ভব ঘটেছে-- 
“্বপৎ বপৎ গ্রতিন্ূপ*্-স্থষ্টি সম্ভব হয়েছে । এই গতিশীলতা থেকেই, 
বিবর্ভনশীলতা থেকেই--“অপোরণীয়ান' “মহাতো মহীয়ান* ব্যক্তি-গ্রহ 
সম্ভব হয়েছে। এই গতি বাধিবন্ড নিয়মরহিত কোন ব্যাপার নয়। 
আমোঘ নিমের শানে প্রকৃতির প্রতিটি অণুপরমাঁণু শাসিত। সমগ্র 
বিশ্বে নিবমের রাজত্ব বিরাজ করছে এবং তা করছে বলেই স্বষ্টি অর্থাৎ 
অব্যক্তের ব্যক্তিভাব--বিশিষ্টক্ূপতা- সম্ভব হয়েছে । নিয়মের অভাবে 
ি-স্থিতি-লয় নব নব উন্মেষ বা অভিব্যক্তি কোন ব্যাপারই সম্ভব নয়! 
ব্যাপরমাত্রই নিষ্বমাধীন। 
র্‌ 


গ্রতিভা-দর্শন 


স্রহন্তের দিকে লক্ষ্য করলে দেখ। ধার--সথ্ট-ব্যাপাঁরের 
মুলে, ছুটি প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছ্টে। একটাকে বলা 
যেতে পারেশবৈশেধিক-প্রবর্ণতী বা বিশেষীভবন প্রবণতা (6109688 ০ 
10011008000) নিবিশেষের বিশেষ হওয়ার এই প্রবণতাকে আমন! 
ক্ষেপে এবৎ বেদাস্তের অন্বকরণে বলতে পারি--একের বছ হওয়ার 
বাসনা--রূপে রূপে প্রতিবূণে “আনেকধা প্রবিভক্ত' হওয়ার কামনা । এই 
প্রবণতা না থাকলে সৃষ্টিতে এই অনস্ত বৈচিত্র্য কিছুতেই আসতে পারতো 
না। তবে অনস্তবৈচিত্র্যের জন্য প্রবণতাটিই যথেষ্ট নয়। মূল! প্ররুতি, 
কোধ-বিভাজনের মতো দি সমান সমান ভাগে আপনাকে ভাগ করত), 
তা'হলে থণ্ড রূপের সম্ভাবনা থাফত বটে কিন্তু বিচিত্র রূপের সম্ভাবনা 
থাকত না। এর জন্য চাই--শক্তির বিধমীভবন-প্রবণতা (006088] 
11510080101) ৮0৭00710700) | এই প্রবণত! আছে বলেই, 
বিরাট বিশ্বরূপ-_শঙ্িক্ষত্রের আধারে, শক্তির অনন্ত রূপ-কপান্তরের 
খেল! চলেছে এবৎ শক্তি অণু থেকে অণীষ্ষান রূপে, মহান থেকে 
মহীয়ান পে আপনাকে বিলপিত করে দিতে পাছে । বিশ্বের বিরাট 
শক্তি-ক্ষোতরর মধ্যে অসংখ্য নিচিত্র এবং বিষম স্ংশ্সেষ-সংগগন সম্ভব 
হয়েছে_আনস্ত কেন্দ্র বা ব্যক্তিগ্রহ গড়ে উঠতে পেরেছে । এর ফণ্পেই 
ষ্-্থিতি লয়ের চক্র আবর্তিত হ'য়ে চলেছে-তরলে কঠিনে বাচ্পে 
নান!জপে অথণ্ডের খণ্ড প্রকাশ সম্ভব হয়েছে। অথণ্ড শক্তি-ক্ষেত্রের 
অগ্ঠতম অংশ হ'য়েও, অবিচ্ছেগ্ক যোগে যক্ত থেকেও, খণ্ড নিজের অহ্ং 
কেনে প্রতিষ্ঠিত, নিজের ধর্মে বিশিষ্ট এবং বিশেষ দেশ-কালে স্বতন্ত্র স্থিভি- 
গতি-পরিণতির অধীন । শক্তির এই প্রকাশ- সীমার বন্ধনে অসীমের 
অভিবান্তি অনিঘ়মনিয়গ্রিত কোন ব্যাপার নয়। অহাশকির ধর্মের মধ্যেই 
তার নিয়ম নিহিত আছে। কোন বিধাতাপুরুষের পু-ারিকল্পন! দার! 
ধণ্ডের হৃষ্ি-সথিতি-লয় নিয়ন্ত্রিত হয় এ কথা না বলে বরধ এই কথাই 


৮ রবীন্দর-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


বলা সফীটীন শক্তিকেন্্র সমূহের পারস্পরিক আকর্ষণ-বিকর্ষণে, সংশ্লেষণ- 
বিশ্লেষণ ধর্মের প্রভাবে, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সামবায়িক কারণে, খণ্ড 
প্রকাশের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় নিয়ন্্িত হয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে-_ 
নক্ষত্রের বা স্ধ্যের কথাই ধরা যাক। শক্তির তেজোময় রূপের কী 
বিরাট সংহতি এক: একটি নক্ষত্র--এক একটি ুর্ধ্য। যে কেন্্র আশ্রয় 
করে এই শক্তি-সংস্থ। গড়ে উঠেছে, যে কেন্ত্র এতখানি তেজংপুষ্তকে 
আপনার কক্ষে আকর্ষণ করে আবষ্ঠিত করাচ্ছে, তার ধারণাশকির 
পরেই এক একটি জ্যোতিক্ষের রূপ বা গঠন নির্ভর করছে ॥ আমাদের 
এই সৌরজগৎও অন্ঠতম বিরাট স্বতন্ত্র শক্তিৎক্ষেত্র এবং একই 
নিয়মের বশে গড়ে উঠেছে। গ্রহ-উপগ্রহের স্বা্ট এবং তাদের ক্রম 
পরিণতির ইতিহাস যত বিশ্ময়করই হোক নিরমরহিত অলৌকিক কোন 
ব্যাপার নয়। যে বিরাট শক্তি উচ্ছুসিত ও উৎক্ষিপ্ত হয়ে পাষাণ-পরিণাম 
লাভ করেছে, হিমালয় আলপ স্‌ প্রভৃতি পর্বতের আকার ধারণ করেছে, 
পৃথিবীর অখণ্ড শক্তিক্ষোত্রে, ভৌতিক ক্রয়! প্রতিক্রিয়।র ফলে, সেই শক্তির 
ঁ বিশেষ গতিপরিণতি দেখ! দিয়েছে । মহাসাগর সাগরের গর্ভে যে 
বিরাট জলমুধি দেখা যায়, তার যে তরঙ্ষিত সংক্ষোভ বিক্ষোভ দেখা 
যায়, তাও তো শক্তির রূপরূপাস্তরের অমোঘ নিয়মেরই অধীন । এমনি 
প্রত্যেকটি বস্ত--সেই মহাশক্তিরই সুক্ষ অথবা! স্থুল মুক্তিমাত্র-কঠিন বাপ 
বা তরল রূপে আত্মপ্রকাশ । যেখানেই শক্তির বিশেষ সংগ্রহ ঘটে,__ 
সেখানেই বিভূতিমান সত্তবের অভিব্যক্তি হয়। 

শক্তির বিষম বণ্টন শুধু যে অজৈব জগতেই সীমাবদ্ধ তা নয়। জৈব- 
জগতেও দেহ-মনের গঠনে বিষম বিকাঁশের ছড়াছড়ি। জাতিতে 
প্রজাতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে আকুতি প্ররুতির কত বৈষম্য । এককোষী 
প্রথমতম জীব থেকে অসংখ্যকোধী মনোজীবক প্রাণী মাজ্ষ পর্য্যস্ত দৈহিক 
মানসিক বৈশিষ্ট্যের ও বৈচিত্র্যের অস্ত নেই। মনুস্ত প্রজাতির (37590193) 


খু 


প্রতিতাদর্শন.: ৯ 


মধ্যেও বা কত উপজাতি-বিভাগ। আকৃতি প্রক্কৃতির কত বিভিন্নতা। 


'গোস্ঠীতে গোষ্ঠীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির দিক দিয়ে কত না স্তরভেদ। আবার 
একই গোঠীর মধ্যে ব্য্তিতে ব্যক্তিতে দৈহিক গঠনে, মানপিক শক্তিতে 
বিচিত্র বৈষঘ্য_-জ্জান- অসুভব-ইচ্ছা বৃন্তির মধ্যে কত তারতম্য। কোন, এ 

ছুটি ব্যজিসন্তা বে ভ্ঞানে-অন্ুভবে-ইচ্ছায় সমান হয় না, তার কারণ... 


কোন দৈব পরিকল্পনার মধ্যে নিছিত নেই; কারণ নিহিত আছে--ব্যক্তির ২ 
আানবন্ধ,অনুভববন্ধ এবং ইচ্ছাবদ্ধের সংগঠনের মধ্যেই । মস্তিষ্কের গঠন, ৮ 


জানেস্ত্িয়ের শক্তি, ইন্ছিয়ের বিষয় গ্রহণের সুযোগ স্থৃবিধা, বিষয়ের 


ধারণা বা স্মরণশক্তি এবং বিষয়ের পারস্পরিক সম্পকের এবং গ্বরূপের 
জ্ঞান_-এমনি নালা মানসিক ক্রিয়ার উপর গ্রানবন্ধের গঠন নির্ভর করে। 
তেমনি অনুভববন্ধের গঠন প্রনুত্তির প্রবর্তন! এবং নিবুত্তির শিবর্তলার 
ক্রিমা-প্রতিক্রিদার দ্বার, ন্নামুর প্ররূতি দ্বারা, নিয়ন্ত্রিত হয় এবং 
ইচ্ছবিদ্ধের প্রতি, জৈবিক ও সাম।জিক বাসনার প্রেরণার প্রকৃতির 
উপর নির্ভরশীল। আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কথা বাদ দিয়ে, বলা যেতে 
পারে- প্রতিক ব্যক্তির মানসিক বৈশিষ্ট্যের কারণ, ভাঁবনা-কল্পনা- 
আবেগ-ইচ্ছা এই--কয়টি শক্তির সংঘোগ এবং তাদের মাত্রাতারতম্যের 

মধ্যেই নিহিত থাকে । 

মানসিক শক্তিতে অসাধারণত্ব--শেষপর্যান্ত, জ্ঞানবন্ধের অনুভববন্ধের 
এবং ইচ্ছাবন্ধের অসাধারণ ক্রিয়াসামর্থ্য, রবীন্দ্রনাথের পরিভাষায় বল! 
যেতে পারে--জ্ঞান-প্রেম-কর্মের বিলক্ষণ নৈপুণ্য । তাই বলে অসাধারণ 
যাত্রেই যে সর্বতোভাবে অসাধারণ তা বলা চলে না। কেউ হয়ত জ্ঞানে 
অসাধারণ ,অনুভবে ও কর্মে সাধারণ ; কেউ বা অন্নুভবে--কল্পনা শক্ষিতে 
অসাধারণ, জান-কর্মে সাধারণ ) কেউ কর্ষশক্কিতে অসাধারণ, জ্ঞানে- 
অন্নভবে খুবই সাধারপ। জ্ঞান-প্রেম-কর্ষের এক বা একাধিক বৃত্তি 
অসাধারণ ক্রিয়াসমর্থের ভিত্তিতে ব্যজির মধ্যে বিভিন্ন রকমের 


র্‌ 


১০ রবীন্র-াট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
অসাধারণত্ব দেখা দিতে পারে। যেখানে তিনের সমান ক্্তি, সেধানে 
॥ তো 1 সোনায় সোহাগা । 

বাস্তবিক জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ষে সমমাত্রায রি এমন সর্কতোমুধী 
প্রতিভা খুবই ঢুলভ, নেই বললেও চলে । প্রত্যেক প্রতিভাই অংশাবতার 
বিশেষ; কোন-না-কোন দিকে তার দুর্বালতা আছেই । এ সম্পর্কে দার্শনিক 
শোপেনহ। যানের মন্তব্যটুকু উল্লেখঘোগ্য--৭39ট 6069 05 2]মাাত ৪ 
[11016 10 1)111001 01180165 , 10061700908 98] 1787 8 
(60108 ছা$001 170৮5100 501000790109015 %08] 8109, 16 0195 
9৮90 1)0 50130 10101160670] 10817000954 [06107 ০:03 
61)619 %1]1 100 9070) (00169 11) 1010) 10915 20 &100 61017 
10167102 0010017 01 10000601859 9100010018. 6 11] 108 & 
(00105 আ1)10)), 81 ৮0001070101) 10555 10500 0 015006৮5 ৮৮৩ 
66015601000 00011005 20 71017 16 0601৮, চাট 6175 ডা 
1070 19) 10 1]] 21550081720 00 69000 আট) টড 20৫70 


(৮110) 01) 2 01৮00 0259, 


16070500708 73 08৮৮ ৪0৮ত৪৭০৭ 107106065 ৮0752101808 
তে 20001809৮60 07070 ও0)1018 ৯0131051215 ৪6০00 হে] 
709 ডক, ; ৮00 50, 0090, 61906601606 টুর জা১৪ 
৫0৫9 14 8:950”1 এই মন্তব্যের শেষটূকু প্রণিধানযোগ্য। প্লেটে 
সেইখানেই ছুঝল যেখানে এরিইটটল সবল; আবার প্লেটো যে বিষয়ে সবল 
সেই বিষয়ে এরিইটল ছুবল। কান্টের দৈগ্ঘ সেই বিষয়েই থে বিষয়ে 
গেটের আছে প্রচুর পররবধ্য। অন্তপ্যটির তাৎপর্য এই যে জ্ঞানবৃ্তির 
ক্রিয়াসামথ্য ঘর মধ্যে বেশী অন্ুণালিত ভয়, হৃদয়বুত্তির ক্রিয়া তার 
মধ্যে কম হয়, আবার হ্দয়বৃত্তির অনুখীলন যার মধ্যে বেশী অর্থাৎ 
আবেগে-কল্পনায-সমবেদনাশীলতায় বিনি বড়, মেধায় অর্থাৎ মস্তিদ্বে 


7. ও প্রতি্ঞালঙন ৯১ 
অগু্লীলনের ব্যাপারে তিনি হয়ত তত বড় হ'তে পারেন নাঁ। একের . 
অনুশীলনে শক্তি অধিক ব্যয়িত হয় ব'লে অন্য ধাতে শক্তির অনটন ঘটে» 
থাকে । 'মোটকথা, একাধারে সমস্ত বৃত্তির প্রতিস্পদ্বী ও পরিপূর্ণ বিকাশ 
পাওয়া যায় না। প্রতিভামাত্রই একদেশী । 

আরে! একটা কথা--এবং খুবই প্রণিধানযোগ্য কথা। প্রতিভা 
ঘে শুধু একদেশী তাই নয় প্রত্যেক প্রতিভাই সমাঁজ-সাপেক্ষ-যুগ- 
সাপেক্ষ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নিয়ে, বিবর্ভনবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে, ধারা 
জগত এবং জীবনের ক্রমবিকাশ ব্যাখ্যা করবেন তারা এ সিদ্ধান্তে 
পৌছতে বাধ্য। প্রতিভাবানের দুইটি মস্তিক্ষই (+005)16 116611006%) 
থাক বা বৈষয়িক মণ্তিক্ষই (01900 10601190%)  থাক-- 
প্রতিভাবান বাক্তি সাজের দশজনেরই একজন এবং তার জ্ঞান-প্রেম- 
এষণা বিশেষসমাজের--বিশেষ ঘুগেরই জ্ঞান-প্রেঘ-এবণার সঙ্গে সম্পকিত। 

শোপেনঠাওয়ারের উক্তি--“+ £ঞা]0এ 008 8, 0700110 171৫11960, 
000 [01 10105911801 81)6 ৪3৮10901015 111, 800 06000 তি 
(70 0710 01 01101) 116 19000000509 [01200৮1৮০৪0 
1019 0016]5 01160610 201650 10 থান 1৮০ নিঙ্েষণ করলেও 
দেখা যায় £_ প্রতিভাবাঁনের একটি যপ্তিষ্ষ নিশুক্ত থাকে স্বার্থরক্ষার 

কাজে আর একটি মন্থি্ধ নিঘুক্ত হয় নিশ্ুদ্ধ বৈষয়িক দৃষ্টি নিয়ে বিশ্বকে 
জানার কাঁজে_ বিশ্বরপকে প্রতিফলিত করার কাজে । প্রতিভাবান 
ঘেন একখানি বিশ্বদর্পণ-_নিশ্বের জপ-ভাব-কর্নকে যথাষথভাবে প্রতি" 
ফলিত করার সামথ্য শুধু তারই আছে। তার দৃষ্টি বিশুদ্ধ বৈধগ্িক 
টি €07196$150 %576079 )। 

বিশ্বের রূপ-ভাব-কর্ষকে প্রতিভার বিষয় বলে স্বীকার করলে, এই 

কথাই পরোক্ষতঃ ম্বীকরি করা হয়-বিষর় নিরূপেক্ষ হয়ে প্রতিভার 
পক্ষে কিছুই কর! সম্ভব নর। বিবয়হীন প্রতিভা, তত্তহীন বয়ন- 


১২ রবীন্দরনাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


ব্যাপারের মতোই, দেহহীন আত্মার মতোই, অসংকল। সঙ্গে সঙ্গ 
“এ কথাও স্বীকার করতে হয় “রূপ-ভাব-কর্ম' অলৌকিক পদার্থ বা 
শূন্যোগ্ঠানের পুষ্প নয়। রূপ আশ্রয় করেই ভাবের অভিব্যক্তি ঘটে, 
ভাবাবেগ থেকেই আসে কর্মের প্রেরণা এবং রূপ-ভাব-কর্ষেব রূপেই 
জগং-্রীবনের লীলা প্রকাশিত হয়। এই হিসাবে, বূপ-ভাব-কর্মমাত্রই 
বিশেদ-সমাজের-আধারে-প্রকাশিত রূপ-ভাব ও কর্ম সুতরাং প্রতিভাবান, 
তিনি ঘত বড় প্রতিভার অধিকারীই হোন না কেন,--বিষয়কে বাদ 
দিয়ে অর্থাৎ রূপ-ভাব-কর্মের প্রত্যয়ের (1001)65807) ধার না ধের 
এক পাও এগুতে পারেন না--এক কথায়, কিছুতেই সমাজ্নিরপেক্ষ হ'তে 
পারেন না। এই প্রসঙ্গে সোপেনহাঁওয়ারের রসিক মন্তবাটি উল্লেখ করা 
যেতে পার 1651 25015 07) 09900001171 10000 
1880 ॥8 11616 £5 & 01110 10510075811 0৮2 006%2 070110062 
095৮7 0110001962000৭ 01098 00176 60 0006110610109, 700 
১৪, 0৭16 সা & (80170700168 00697 অর্থাৎ" প্রতিভা নিজে নিজে 
শুধু আপন শক্তিতে কিছুই করতে পারে না, যেমন কোনো নারী নিজে 
নিজে গরভাধান কার্য সম্পন্ন করতে পারে নাঁ। বাহাপরিবেশের আন্ম-. 
কুল্য অবশ্ঠই চাই। বাহপরিবেশের আশ্রয়েই প্রতিভা ফলবতী হয়। 
সেই দিক দিয়ে পরিবেশকেই প্রতিভা-সম্তানের জনক বলা সমীচীন । 
যাহোক প্রতিভার পক্ষে পরিবেশ-নিরপেক্ষ হওয়া যে সম্তব নয়, একথা! 
এখানে ম্পষ্টভাষায়ই বলা হয়েছে । 
বাস্তবিক একটু তলিয়ে দেখলেই, কেন বিষয়-নিরপেক্ষ তথ! সমাজ- 
নিরপেক্ষ ও মুগনিরপেক্ষ স্থষ্টি সম্ভব নয়, তা” পরিষ্কার বুঝা যাবে। মান্য 
নিজে যেমন নিজের কীধে চড়তে পারে না বৃত্তিগুলিও, তেষনি, নিজে 
নিজেই চরিতার্থ হ'তে পারে না। “চরিতার্থ হ'তে গেলেই *অর্থণ 
. অর্থাৎ বিষয় চাইই চাই। প্রথমে, জ্ঞানের কথা ধরা যাঁক। যে জ্ঞান কোন- 


প্রতিভা-দর্শন ৯৩ 
কিছুর জ্ঞান নয় সে জ্ঞানকে অজ্ঞানেরই নামান্তর বলা যেতে পারে, 
বিষয়ীর সঙ্গে বিষয়ের সন্িকর্ষ ন1 ঘটলে জ্ঞান সম্ভব নয়। শুধু সম্লিকর্ষ 
ঘটাই যথেষ্ট নয়। বিষয়ীর চেতনায় বিষয়াকার! প্রতীতি এবং প্রতীতির 
্বীকৃতি থাকা চাই। নৃতরাং জ্ঞানমাত্রই যে বিশবয়সাপেক্ষ এ কথা বেশী 
করে বলার দরকার নেই। তেমনি ভাঁবাবেগও (€86156 ) কোন-কিছু 
আশ্রয় ক'রেই প্রকাশ পেয়ে থাকে । যিনি অকাম-ষ্ঠার মধ্যে আবেগ বা 
ক্রিয়। কিছুই নেই। তারপর বাসনামাত্রই বিষয়েরই বাঁসনা--পুকযার্থেরই 
কামনা । কর্ম কামনাপূরণের সাধলা! অতএব জ্ঞালৈষণাই হোক, 
ভাবৈষণাই হোক আর কর্মেষণাই হোক এফণামাজই বিষয়াভিমু্দী। 
আর বিষয় পরিবেশ-গত এবং সমাজসাপেক্ষ বলে এবং প্রতিভার পক্ষে 
বিষয়নিরপেক্ষ ইওয়া সম্ভব নয় বলে-সমাজ-নিরপেক্ষ, যুগ-নিরপেক্ষ 
হওয়াও সম্ভব নয়। 

সামাজিক ব্যক্তির ভাবনার, কল্পনার এবং বাসনার প্রকৃতি নিয়ে 
আর একটু আলোচনা করলে, বক্তব্য অট্রো! খানিকটা স্পষ্ট হবে বলে 
আশা করা যেতে পারে। একথা সত্য বটে যে উন্নত পর্য্যায়ের জীব 
মনোজীবকপ্রাণী বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মধ্যে জ্ঞানতৃষ বা জিজ্ঞাসা, 
বৃ্তিহিসাবে, খুবই পুরাতন, তেমনি পুরাতন কল্পনাবৃত্ধি এৰৎ কর্ম-প্রবৃস্তি। 
সহজাত জৈবিক সংস্কারগুলোকে- ইংরেজীতে যাদের 17086000151 বা 
085 01)0-0010581051 0151)083010708” বলা হয়েছে-যোটামুটি চিরস্তন 
(751%05915 ০0889$) বললে আপত্তি করার কিছু নেই ; কিন্তু জিজ্ঞাসা 
চিরস্তন প্রবৃভি বলেই জ্ঞান ঘে আদিকাল থেকেই একরূপেই আছে তা নয়। 
যে-কোন সমাজের আদিম স্তরের এবং বর্তমান স্তপ্নের জ্ঞানের তুলন! 
করলেই পার্থক্য ধরা যাঁবে। পার্থক্য যে আছে সেটা খুবই, স্পষ্ট এবং ৷ 
তা” আছে এই কারণেই ,যে জ্ঞানজগৎও অন্তা্ঠ জগতের মতো 
বিবর্তনশীল। আদিমসমাজের জ্ঞান, সমাজবিবর্ভনের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত 


১3 রবীন্ধর-নাট্য-সহিত্যের ভূমিকা 


হ'তে হ'তে বর্তবান আবস্থার এনে দাড়িয়েছে । যে অভিযোজন-প্রচেষ্টার 
« ফলে জাবজগতে বিবর্তন ঘট এ:সচ্ছ, মান্তষের পর্যায়ে এসে তা থেমে 
থকেনি। সেখানেও অভিযোজন-প্রচেষ্টা মুখ্য প্রবৃত্তি । অভিযোজন করতে 
গিয়েই যানুধকে পরিবেশের সঙ্গে বুঝাপড়! করতে হয়েছে । যে পরিমাণে 
সে পরিবেশকে-্্প্রাকৃতিক, জৈনিক এবং মানিবিক পরিবেশকে) জানতে 
বুঝতে পেরেছে ততই তার জ্ঞানের মাত্র। বুদ্ধি পেয়েছে । অভিযোজন- 
প্রচেষ্টা থেকেই তার দরশন-শিজ্ঞান ধর্ম-কর্ম সমস্ত কিছু জন্মগ্রহণ করেছে 
এবং শর প্রচেষ্টার ক্রমবিকাশের বা পরিবপ্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত সব 
সংস্কতির৪ পরিবর্তন ঘটছে । সমস্ত পরিবেশক সে যত গভীরভাবে ও 
ব্যাপকভাবে জানত পেরেছে তত তার জ্ঞান বেড়েছে-জগৎ- 
জীবনতুক বিশেধ দুষ্ট নিযে দেখেছে, তদন্ুসারে বিধি-নিষেধ আচার- 
আচরণ ঠিক করেছে। 

স্থতর1হ, জ্ঞান। সামাজিক মাঘের অভিযোজন-প্রয়াসেরই 
ফলবিশেষ এবৎ সেই হিসাবে, বিশদ সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসের 
সঙ্গে জ্ঞ।নর ইতিহাস অবিচ্ছেগ্ঘভাবে যুক্ত হয়ে আছে। সমাজের 

আদিম অবস্থায় যেজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল পরবর্তীকালে নানাব্যক্তির 
অভিজ্ঞত। দ্বারা তারা সংস্কৃত পুষ্ট, এবং পরিবন্তিত হতে হ'তে এগিয়ে 
এসে বণ্তমানকালের বিশাল আকার ধারণ করেছে । এক যুগের জ্ঞান- 
বিজ্ঞানতক অন্যযুগ উতরাধিকার-সুত্রেই লাভ করেছে । কোন সিদ্ধান্ত 
অভ্রাস্ত মনে করে আরো আবেগভরে আকড়ে ॥ধরেছে 7; কোনটিকে 
ব। অথথার্থ মনে করে বঙ্জন করতে এবৎ তার স্থলে অন্থ সিদ্ধান্তকে 
স্বাপন করতে চেষ্টা কারছে এবৎ তদনুঘায়ী আচার-বিচার বিধি-বিধানকে 
নোতুন করে ঢেলে সেজেন্ে। এইভাবেই জ্ঞানের ক্রমবিকাশ ঘটেছে 
এবং নূতন জ্ঞান এসে আবেগ ও কর্মের গতিবিধির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন 
ঘটিয়েছে । এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায়__ব্যক্তির 


গ্রতিভা-র্শন: ৯৫ 


ভাবনা-যত বৈজ্ঞানিক, যত দার্শনিকই সে ভাবনা হো"ক-_সমীজ- 
সাপেক্ষ, বিশেষতঃ যুগ-সাপেক্ষ না হয়ে পারে না। ব্যক্তি যেখানে, 
সিদ্ধান্তকে পুরোপুরি সমর্থন করে, সেখানে সে সমাজের ভাবনার সবটাই 
মেনে নেয়; ঘেখানে সে নোতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিষে নিতে গিয়ে 
কিছুটা ব্জন করে, সেখানে সে অতীত ভাবনাকে আংশিকভাঁবে মেনে 
নেয়; আর যেখানে সে অভিযোজন-লন্ধ নোতুন অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতে গিক্পে অতীত ভাবনার মধ্যে অদামঞ্জন্ত এবং যুক্তির 
দুর্বলতা দেখে বর্জন করে, নোতুন সিদ্ধান্ত স্থাপনা করে, সেখানেও 
মে জ্ঞানাকাশের শ্রস্থানকেই পূর্ণ করতে চেষ্টা করে অর্থাৎ সমাজেরই 
অভাব পুরণ করে। সেখানেও মপ্তিষ্ষ নিরপেক্ষ নয়। মোট কথ! 
অতীতের সঙ্গে বুঝ!গড়া করেই নোড়িনের আবিভীব ঘটে | 
বল! বাহুল্য দাশনিক-বৈজ্ঞানিক-শিল্পীরা! মায়ের পেট থেকে পড়েই 
দার্শনিক- বৈজ্ঞানিক-শিরী ল্লা হয়ে উঠ্নেন না বা আকাশ-থেকেও পড়েন না। 
মানব্শিত্ত হরে, বিশ্শয মাঝের কোলে, বিশেষ পরিবারে,বিশেষ সমাজের 
কোলেই জন্মগ্রহণ করে খাকেন। বিশেষ ভৌগোলিক পরিবেশ থেকে, 
বস্তর প্রতীতি তার ভিতরে প্রবেশ করে এবংটেবুলা বসা? অর্থাৎ 
ধোয়ামোছা শ্রেটের মতো চেতনার বস্তুজ্ঞানের সঞ্চর় ও সংযোগ ঘটতে 
থাকে। এই ভাবেই ব্যক্তিচতন।র বনিয়াদ গড়ে উঠতে থাকে । সমাজের 
শিক্ষার্দীক্ষার ব্যবস্থার মধ্যেই তো ব্যক্তির বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা। যথারীতি 
আরন্ত হয়। সেই শিক্ষা পাওয়ার ম্থযোৌগ যে যত বেঘী পায়, তাকে 
আত্মসাৎ করতে, সমীকরণ করতে যে যত বেশী পারে, নানা পরম্পর- 
বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের মধো সামগ্তহ্-বিধান করার শক্তি যার যত বেশী, 
পুরাণে জ্ঞানকে নোতুন অভিজ্ঞতা দ্বার যাঁচাই করবার ক্ষমতা যার 
যত বেশী, তাঁর পক্ষে জ্ঞানলাভেরও সম্ভাবনা তত বেশী হয়। * তারপর, 
সমাজের পুরুষার্থ-সাধনা এবং কর্ম-বিভাঁগ অন্ুসারেই অন্তান্ত সামাজিক 


৯৬ রবীন্দর-নট্যি-সাহিত্োের ভূমিকা 


ব্যক্তির মতোই তাদের কর্মপ্রবৃত্তি পথ খুঁজে নেয়। তাঁদের ধর্মীধর্ম বোধ 
্তায়-অন্তায়-বোধ, পরমপুরুযার্থ-চেতনা--সমস্ত কিছুই সমাঁজ-জজীবনের 
গতি-প্রক্ৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যক্তির নোতুন চিন্তাই হোক বা 
নোতুন আবিষ্কারই হোক অথবা নোতুন উপলক্ষিই হোঁক-_-সবই পুরাতন- 
সাপেক্ষ অর্থাৎ কোনকিছুই নিরপেক্ষ বলতে থা বুঝায়-তাঃ নয় 

কল্পনার কথাই ধরা যাঁক। জ্ঞান বিনয়নিরপেক্ষ হ'তে পারে না 
এ সিদ্ধান্ত যেমন প্রতিষ্ঠিত, তেমনি বিনা প্রতীতিতে (1707)98810208 ) 
কর়না-ক্রিয়া সম্ভব নয়-_-এ কথাটাও 'প্রমাণের অপেক্ষা রাধে না। 
দু'একটি যুক্তি দিলেই কথাটা স্পষ্ট বুঝা যাবে । প্রতীতি ইন্দিয়-গ্রান্থ 
বস্তর তদাকার! শ্বতি, এককথায় বিষয়ের শ্বতি। অতএর বস্তনিরপেক্ষ 
প্রতীতি সম্ভব নয় প্রতীতি অভাবে কল্পনা সম্ভব নয় ব'লে বস্ত- 
নিরপেক্ষ কল্পনাও সম্ভব নয । কিন্তু এ সিদ্ধান্ত শ্বীকার করতে 
কৃ্ঠা আসতে পারে এই কারণেই যে-_কল্পনা বলতে আমরা বুঝি সেই 
শক্তিকে যা অপূর্য বস্ত নিমাণ করতে পারে। কল্পনা যদি অপূর্ব 
বস্ধই গড়ে, তবে তাকে বস্তুসাপেক্ষ বলা কেন ?--এ প্রশ্ন না জেগে 
পারে না। সুতরাং এই রহস্তকে জানতে হ'লে কল্পনায়-গড়া বস্তুর 
: স্বন্ধপ নিয়ে অবশ্যই একটু আলোচনা করা দরকার । 

নব নব উদন্মেষের ক্ষমত। বলতে আমর! বুঝি কল্পনার সেই ক্ষমতা 
যার বলে মানুষ এমন বিষয় স্ষ্টি করতে পারে যার অনুরূপ বস্ত 
লৌকিক জগতে দেখা যায় না। এই ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে আমরা 
নোতুন দেশ-কাল-পাত্রাদি সৃষ্টির ক্ষমতা ব'লতে পারি,-:বিশেষতঃ 
বলতে পারি--দেশ-কাল-পাত্রের সংস্কারকে, এককথায় অভিজ্ঞতাকে 
নোতুন নোতুন ভাবে সাজানোর শক্তি-বিষয়কে একস্বান থেকে 
 স্থানাস্তরে, এককাল থকে কালাম্তরে, এক অবস্থা থেকে অবস্থাস্তরে 
ছোটকে বড়করে?, বড়কে ছোট করে”, একের রূপে অন্তরূপ, ফোজন। 


প্রতিভাদর্শন নিপা 
করার ক্ষমত্তা। মনের এই শক্তিরই নাম কল্পনা । এরই বিশেষ রূপ 
প্রতিভা বা নবনবোন্মেরশালিনী বুদ্ধি। এই কল্পনা-শক্ি স্থৃতি-সাপেক্ষ রর 
' ব্যাপার বটে, কিন্তু নিছক স্বৃতির ব্যাপার নর । শ্মুৃতি যেখানে প্রতীতের 
 পুনরুদ্বোধমাত্র, কল্পনা সেখানে প্রতীতের সংযোগ-বিয়োগে, সংশ্লেষ- 
বিশ্লেষে অপূর্ব বন্তর রটনা । কল্পনার মধ্যে নোতুনের উন্মেষ ঘটে--এ কথা 
অধস্ট স্বীকার্ধয। কিন্তু এই উন্মেষণ যে প্রতীতি-নিরপেক্ষ বা বামনা 
নিরপেক্ষ কোন ব্যাপার নয়, সেই কথ|টাই মনে রাখা দরকার । 
সত বটে এই শক্তিনলে মানুষ এমন অনেক কিছু রচনা করেছে যার 
কোন লৌকিক বা! বাস্তব সত্তা পাওয়া যায় না। মানুষের রূপকথার 
রাজ্য, দেবদেবীর রূপ, স্বর্ন-নরক প্রশ্ততি অদ্ভুত অদ্ভুত অপূর্ব ব্ত নির্মাণে 
এই শক্তির যে নিদর্শন পাঁওয়া যায়, তাতে অবশ্যই মনে হতে পারেশনসে 
লৌকিকপ্রতীতি-নিব্পেক্ষভ!ছুনই বস্তু নির্মাণ করতে পারে। কিন্তু এ 
সকল অপূর্ব বন্--রূপকথা, দেবদেবী, স্বগ্গ-নরক প্রততির উপ1দান ও 
গঠন বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাঁবে-_উৎকাল্পনিক (1870018]) স্বষ্টিগুলি 
পর্যন্ত, মানুষের অভিজ্্রতার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারে নি। বাণ্তবরূপ, 
বস্ততত্ত, অন্মান বিশ্বাস প্রভৃতি মিলেমিশে, বাসনার আবেগে অতি. 
রঞ্জিত-.পরিবধিত হয়েই উৎকাল্পনিক রূপ পেয়ে থাকে । ভেপান্তরের 
মাঠ, সাধারণ কোন মাঠেরই অতিশয় রূপ, পাতালপুরী মর্ত্যের পুরীরই 
নোতুন এক সংস্করণ মাত্র, পক্ষিরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-খোক্কদ--লৌকিক্ক 
অভিজ্ঞতারই অতিরঞ্জিত সঙ্কলিত রূপ | তেমনি স্বর্গ-নরক -ও লৌকিক 
অভিজ্ঞতার আতিশয্য দিয়ে গঠিত! বৈকুগ্ঠই হোক, ঘমালয়ই হোক ব! 
নন্দনকাঁননই হোক--লৌকিক অভিজ্ঞতারই বাসনা-সঙ্কলিত সৃষ্টি! 
106১01085 &0৫ ০1810:6 প্রবন্ধে বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ফাঞ্জ বোয়াস 
(ঘর 3০৪3), পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীগুলি *বিশ্লেষণ করে 
_দেখিয়েছেন-পৌরাণিক কাহিনীর ক্রমবিকাশ সমাজের ক্রমবিক্কাশের সঙ্গে 


ৰ্‌ 


৯৮ .. রবীন্দ্র-নাটা-দাহিত্যের ভূমিকা 


ঘনিষ্ঠঘোগে যুক্ত হয়ে আছে; লৌকিক অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়েই 
_ অলৌক্িককল্প কাহিনীগুলি গঠিত হয়েছে। কল্পনার স্বরূপ নিয়ে 
 যনন্তারিকর। ঘত আলোচন। করেছেন,তা থেকেও, ভিন্ন কোন কথ পাওয়া 
ষাঁয় না। কল্পন। উডগরার্থ ম[শনের ভাষায়: ১1050 2231711)9186107৮ 
একই ]017৫ বলেছেন 01 009 100110 শশচিা08109008 
06111)100”, [০০৮ 5001007280815061 0২5৮09091১8 গ্রাস্থে 40০৮৮ 
56180191238150100% সম্বন্ধে লিখেছেন--409356৮868%9 110৬- 
(10)/6100,,5-,555000818%5 12 ৮95800100171002 800 05690১07556103 
(11639 17011150700 11080500700765600501005 01 1001008 
8100 0৫11৯ 13101) 10591035671 00060 ৮8৮০ 002 0 
৪8105110009 ৮8 011 

এই কল্পন। ইন্দিয়াহ্নত উপাদ।নের পুনর্গঠন এবং পুনমিশণের দ্বারা 
ৃদ্টিরচনা অথবা এমন বস্তর বা ঘটনার উপস্থাপন! যা আমাহদর অভিজ্ঞতায় 
কোনকালেই প্রবেশ করেনি । শেবোক্ত অপুব বস্ত নির্াণের বাপারটি 
আপাতদৃষ্টিতে অহেতুক মনে ই,তে পারে বটে, কিন্তু আসলে তা" নয়। 
সেখানেও বাসনার ক্রিয়া রয়েছে। ঠ্িফেন লিখেছেন) (09 108 
01909 61071156079 50170 19197] 00610219109] 01 
£1)9 1100 01 1177009 10121) ও ৮00 70 000 00717058107 
বাা10)) ৮০ 80 7৮” অর্থাৎ প্রত্যেক কর্নার মুলেই বাঁসনা বা 
উদ্দেশ্ত আছে-_নিরুদ্দেশ কল্পন! নেই। অপূর্ব বস্ত্র নির্মাণ আসলে বিশেষ 
উদ্দেশে ৭১.0715] 10107)11)0150)000 1 
. অপূর্ব বন্ত নিমাণের মধ্যে যে রহস্ত আছেশামনঃসধীক্ষণশানুর 
আলোকপাত করলে সে রহস্তের অবসান হবে। ফ্রয়েড, ইযুঙ প্রমুখ 
মনঃসমীক্ষকগণ এই রহস্তের দুর্গম প্রদেশে অভিযাঁন চালিয়ে পথ ক'রে 
দিয়ে গেছেন। ফ্রয়্েভের স্বপিবযাধা ([06:08560291 009803 ) 


তত পলন ্‌ কা 5৯ 


ৃ পণ্ড়লেই বুঝা যেতে পারে--কিভাবে বাসনার অ আবেগে সী প্রতীতি 
মিলেমিশে, কিন্তৃতকিমাকার রূপ পরিগ্রহ করে ধাকে। স্বপ্নে মনের ৪ 
. মধ্যে থে নাটকরচনার প্রক্রিয়া কাজ করে__তাকে বলা হয়েছে 08098. 
:8558০০।  কল্পলাতেও অন্থরূপ প্রক্রিয়া কাজ করে থাকে। 
নিজ্ঞান মন এবং আসংজ্ঞান মন_-ছুই মন মিলে, বাসনার পরিপূরণের 
জন্য প্রতীক স্ষ্টি করে ধাকে। সেই প্রতীক অপূর্ব বটে কিন্ত 
অহেতুক নয় বা প্রতীতিনিরপেক্ষও নয়। কল্পনাকে ইযুঙ বলেছেন-- 
[13190086192 01 0109 11009 007900207৮5 5১10001”1 অবশ্থ 
এই ৪%00)0]8 2৮ 09592 61090107006 09361010815 009৮ ৪7০ 
198 70010100960 0018 008 01000108010078- 100 070 আচ 901 
3০ ০811.১1 17375186102 00 30000181901 অর্থাৎ কল্পনা বাসনারই 
বিশেষ আকার | তবে ঠিক সংজ্ঞান মনের হৃষ্টি নয় । নিজ্ঞন মন থেকেই 
কল্পনা ননে উদ্ভাসিত ইহয়। খাই হোক, কল্পনা ঘে মনেরই সৃটটি হোক) 
প্রতীতি-নিরপেক্ষ হওয়া-বাসনা নিরপেক্ষ হওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। 
এবার বাসনায় কথা--এদমণার কখা! ধরা যাক। এবণা বলতে 
বুঝায়-ব্যক্তির বিভিন্নমুখী কর্মপ্রবৃত্তি, এককথায়--ব্যক্তির আচরণ 
(89105100৮01 ব্যক্তি মাত্রেই তে। সামাজিক ব্যক্তি। অর্থাৎ সমগ্র 
সমাজের অভিষেজন প্রচেষ্টার সঙ্ষে বাক্তি ওতপ্রে।তভাবে যুক্ত । 
এই কারণেই সামাজিক ব্যক্তির কর্মপ্রবৃত্তি শেষপর্যন্ত সমাজের 
অবস্থার ও ব্যবস্থার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কথাটাই বিশেষভাবে 
বুঝ! দরকার ॥ বুঝা দরকার--অভিযোজন প্রচেষ্টা ঘত ব্যাঁপক ও সার্থক 
ইয়েন, সমাজের কর্মবিভাগ তত বিচিত্র হকেছে এবং কর্মপ্রবৃত্ত তত 
শাখাগি'ঘ-উণশ[পাদিও হয়েছে । আহরণ-যুগের সমাজর কোন ব্যক্তির 
এবণাঁ, সে সযাজের কয়েকটি এপার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আহার- 
সংগ্রহ ও প্রজননের বাইরে এবং তদানৰঙ্গিক প্রয়োজনের "বাইরে যে 


শি 


রর 


২ৎ রীনাটয-সাহিত্যের ভূমিকা 


সমাজের পুরুতার্থের সীমা প্রসারিত হয়ে যায়নি, সে সমাজের ব্যক্তির 


 এণাও সেই প্রয়োজনের গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরপাঁক খেয়েছে। মোটকথা 


সমাজ, গুণ--কর্মবিভাগের ফলে, ঘত শ্রেণীবিভক্ত হয়েছে, ব্যক্তির কর্ম- 
্রবন্িও ততো বিভিন্ন হয়েছে । সমাজের বিবর্তন ঘটেছে বলেই 
কর্মবিভাঁগ এবং শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছে__তথা বৃত্তিবিভাগ দেখ! 
দিয়েছে | এই বৃদ্তি-বিভাগ বা শ্রম-ব্যবস্থাই ব্যক্তির এষণাকে নিয়ন্ত্রিত 
করে চ'লেছে। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে সমাজের দৈব-চেতনা পরিস্ফুট 
আকার লাভ করেনি, সে সমাজে পুরোহিত-শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেনি এবং 
পুরোহিত হওয়ার জন্ ক|রে। প্রবৃত্তি দেখ| দেয়নি | যখনই দৈব-ঢেতনা 
দেব-দেবী ধারণায় আত্মপ্রকাশ করেছে--তাদের তুষ্টপুষ্ট করার জঙ্কা 
পুরোহিত *শ্রেণীর উর ঘটেছে তখনই ; অর্থাৎ পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব 
বা প্রতিষ্ঠ। আকশ্সিক কোন খাঁপছাড়া ঘটনা নয়। শ্রম-বিভাগ এবং সেই 
শ্রমের সামাজিক উপযোগিতা না থাকলে কোন শ্রেনীরই উদ্ভব সম্ভব 
নয়। সমাজের অভিযোজন-প্রচেষ্টার মধ্যেই শ্রম-বিভাঁগের কারণ নিহিত 
থকে। সুতরাঁৎ অভিযোজন-প্রচেষ্টার পর্যায়, প্রচেষ্টার মাঝ দিয়ে 
প্রকৃতি-পরিচয় বা জ্ঞান-বিজ্ঞানের রণ, তদনুযারী ধারণা, দেবতকল্পন] 
জীবনঘাপনে দেবত!র অন্বগ্রই-নিগ্রহের গুরুত্ব__এই সব বিষয়ের 
পরিপ্রেক্ষিতে রেখে দেখলেই দেখা যাঁবে-সম|জের বিশেষ অবস্থা 
ব্যবস্থা সঙ্গে পুরোহিত শশ্রণীর উৎপন্তির ও স্থিতির ইতিহাস কার্য্য- 
করণঘোগে যুক্ত হয়ে আছে । সমাজের প্রয়োজনেই শ্রম-বিভাঁগ এবং 
বৃত্তি-বিভাগ | এ কথাটা মনে বাখলেই বুন্তি-বিভাগের ফলে ব্যক্তির 
এযণ| কি করে নানামুখী হ'য়ে উঠে তার ব্যাখ্যা সহজেই পাওয়া যাবে। 
আধ্য সমাজের 'চহুরবপ্য'সষ্টি-_তক্ষণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্রা-শূদ্র-বর্ণবিভাগ যে 
গুণকর্মের বিভাগের ভিত্বিতেই গড়ে উঠেছিল এ কথাতো শপষ্াক্ষরেই 
লেখা! আছে। শ্রীক্কষ্ণই করুন আর যিনিই সেই বিভাগ করুন, কর্ম- 


চে 


আল পিপি হানতে 


 গ্রতিভা-দর্শন | ২৯ 
বিভাগের প্রয়োজনেই চাতুবর্ধের হৃষ্টি 'রেছিল। মনে রাখা দরকার-_. 


সব সমাজেরই শ্রেদী-বিভাগের নিয়ামক “কর্ম”। গুণ কর্মেরই শক্তি 


বা যোগ? | যোগ কর্মের কৌশল আর কর্মযাত্রই সমাজেরই অভিযোদ্র- 
প্রচেষ্টার কোনে! একটি বিভাগের অন্তভূক্তি। 

এখন, কর্মবিভাগকে, সমাজের অভিযোজ্ন-ব্যবস্থার ফল বলে 
মনে করলে--মনে না করে উপায় মেই--এ কথাও মেনে নিতে হয় 
যে সমাজের বিবর্তন যত ঘটে তত সমাজের কর্ম বিভিননমুখী হয়, ফলে 
কর্মবিভাগের বূপে পরিবর্তন ঘটে এবং সাধাজিক ব্যক্তির এণ। শ্রেনী- 
বিভাগ-অন্ুসান্ধে বিশেষ বিশেষ খাতি ধরে প্রবাহিত ইয়। আহরপ- 
যুগের কোন সমাহজর কর্ম-বিভাগের রূপ এবং অভি-আ|ধুনিক যুগের 
কোন সমাজের কর্ম-বিভাগের রূপ পাশাপাশি রেখে পর্যাবেক্ষণ করলেই 
এধৎ শ্রমবিভাগের তথ! শেণীবিভাগের বিবঙ্নের রূপটি প্রত্যক্ষ করতে 
পারলেই এই উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করতে কষ্ট হবে ন!। দৃষ্টাস্ত 
দিয়ে প্রমাণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করিনে। তবু আর 
একটা! দুষ্টান্ত দেওয়া যাক-_কবিশ্রণীর কথাই ধরা যাক। সমাঁজে 
এমন অবস্থা কক্পনী করা কঠিন নয় ঘখন--'কবি” বলে কোন বিশেষ, 
শ্রেণীর উদ্ধৰ ঘটেনি । কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে, সমাজে 
কাব্যের উপযোগিতা দেখা দেওয়ার ফলেই কবিশ্রেণীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব 
হয়েছে। যোটকথা। কবিকর্ষের সামাজিক মূল্য (মানের মূল্য, 
ধূনর মূল্য ) স্বীকৃত না হওয়া পর্য্যন্ত কবিবৃত্তি অবলঙ্কন করতে কেউ 
চায়নি--অর্থাৎ কোনো লোকের এবণা শুধু কবি-কর্মেরই খাতে প্রবাহিত 
হয়নি। মৃলস্ত্র প্রয়োগ করে বলা যেতে পারে--সমাজে 
শিল্পের চাহিদা আছে বলেই শিল্পীর প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। সত্যিই 
তো, যে সমাজে শিল্পের চাহিদা কম সেখানে শিল্পীর প্রতিঠাও কম, 
যেখানে চাহিদা বেশী, সেখানে শিল্পীর প্রতিষ্ঠাও বেশী। 


রি 


২২ রবীন্্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


এ হোল সামাজিক বাক্তির বৃত্তি-গত বা শ্রেণী-গত সাধারণ এবণার 
কথা। কিন্তু এষণা তো সর্বমূলাধার | জ্ঞান-প্রেম-কর্ম সবকিছুর মাঝ 
দিয়েই তো তার অভিব্যক্তি । প্রকাঁশক্ষমত1 থাকায় বাক্তি শিল্পীর 
বৃত্তি গ্রহণ করতে প্রবণায়িত হতে পারেন অর্থাৎ অর্থোপার্জনের উদ্দেস্টে 
শিল্পীর বৃত্তি গ্রহণ করতে পাঁরেন। কিন্তু এখানেই তার সমাজ- 
সাপেক্ষতার শেষ নয়। প্রকাশবুত্তি বাঁ প্রকাশশক্তি, বৃত্তি বা শক্তি 
হিসাবে সাধারণ হলেও কাধ্যত বিশিষ্ট অর্থাৎ বিশেষ বিষয়বস্ত নির্বাচনে, 
বিশেষ রীতি নিদ্ধীরণে বিশিষ্ট । এই বিশিষ্টতার মাঝেই শিল্পীর নিগৃঢ় 
এষণার-শ্রেয়-প্রেয় কামনার রূপ নিহিত থাকে । যে রসদৃষ্টিতে শিল্পী- 
জীবনের রূপ দেখেন, ষে ভাঁবাদর্শ তিনি প্রচার করতে চেষ্টা করেন, 
সেই রস-ৃষ্টি ও ভাবের মাঝ দিয়ে শিল্পীর জীবন-বোধ প্রকাশ পেয়ে 
থাকে। আত্মরক্ষার তাগিদেই করুন, বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কাঁমনাতেই 
করুন অথবা সমাজের হিতকামনী থেকেই করুন, শিল্পীকে প্রকাশের 
বিষয়বস্ত নির্বাচন করতেই হয় এবং সেই বিষায়র রসরূপটিও কল্পন। 
করতে হয়। এই বিষয়বস্ত্-নির্বাচন ব্যাপারটি বিশ্লেষণ করলে দেখা 
যাবে-শিল্পী সমাজের আগের শৈল্িক উৎপাদনের দিকে না চেয়ে 
কোন বসত নির্বাচন করেন না, আর করলেও নোতুন জীবানোপলব্ধির 
মাধ্যম করবার জন্তোেই করেন । যার চাহিদা নেই, তা তৈরী করতে 
কেউই চেষ্টা করেন না। তারপর রীতির কথা ধরা যাক। এ কথা 
ভূলে গেলে চলবে নাকবিরা যে মাটিতে বা উপাদানে জীবনের 
প্রতিমা গড়েন তা” সমাজের বুকেই জমে উঠে । ভাষা বাঁ ছন্দ অন্যান্থ 
উৎপন্ন দ্রব্যের মতোই, সামাজিক মানুষেরই সৃষ্টি। সমাজের পরিবন্ভনের 


সঙ্গে তারাও্পরিবভিভ হ'তে হ'তে চলে। 


একঘৃগের ধারণা-প্রেরণা এবং বাস্তব সংস্কৃতি যেমন অন্যুগ উত্তর[ধিকার 
ুত্রে লাভ করে, ব্যবহার দ্বারা বাড়িয়ে তোলে, তেমনি প্রকাশের 


 প্রতিভা-দর্শন হত 


রীতিও--( ভাষাভন্দ+রীতি ) একযগ অগ্যাযুগের কাছ থেকে 
উত্তরাধিকার সুত্রেই লাভ করে। রবীন্দ্রনাথ বৈদিক সংস্কতে বা লৌকিক 
সংস্থৃতে, প্রান্কতে ব! অপভ্রংশে লেখেননি কেন, গবৌদ্ধ গান ও দোহার 
ভাষায় অথবা চণ্ডিদাঁস-বিছ্বাপতির বা! রাযাই পণ্ডিতের ভাষায় লেখেননি 


কেন--তা” ভেবে দে'খলেই, প্রকাশ রীতি যে যে কি পরিমাণে সমাজ- 


সাপেক্ষ সে কথা উপলদ্ধি করা যাবে। সুতরাং "সাপাতদুষ্টিতে মনে না 
হখলেও-_একথা সতা--প্রকাশের “বিষয়বনস্ত” 'এবৎ প্রকাশ-ন্রীতি সমাজের 
অবস্থ। এবং চাহিদা দ্বারতি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাক! প্রকাশের বিষয়কে 
ঘদি আমরা “দিব্য সৌন্দর্য” বা কোন নৈর্বাক্ষিক “সতা-শিব-সুন্নর”-এর 
রতস্য ব'লে মানে না করি, তাণ্হলে নিশ্চরই--টলষ্য়ের সাথে একমত 
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. ৬২ ু 
[১9৮৩66ট, 1160 1071 )0াশাসামাজিক  মান্ধষেরই আবেগানুভৃতিক 


প্রকাশ এবং প্রকাশের বিষয়নস্--সামাজিক মানুষেরই জীবনযাপন- 
থেকে-উদছ্ধুত সতা-শিব-স্ুন্দর বোধের অর্থাৎ জীবনেরই বিচিত্র উপলব্ধি । 
সত্য-শিব-স্ুন্দর বোধ জীবনযাপন থেকে উ্িত বলে'__সমাজবাঁসনারই 
বিশ রূপ। অতএব শৈল্সিক 'এধণ[ও, সত্য-শিব-জুন্দর-অভিলাধী 
বলে সমাঁজ-বাসনার সঙ্গে অধিচ্ছগ্ভঘাগে খুক্ত। একথা স্বীকার 
করার তাৎ্পর্যা এই যে, যেহেত সমাজের এবপার প্রক্কৃতি সমাজর 
বিশেষ পর্যায়ের কর্মপ্রচে্টার মধ্যে নিঙিত থাকে সেইহেতু, এবণার 
পরিচর পেতে হলে সমাজের রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক, সাঘাঁজিক ও 

সাংস্কৃতিক অবস্থার হিসাব অবশ্যই করতে ভবে। কারণ বিবর্জানর 
কুল সমাজ যে পর্যারে এসে ফ্াড়িয়েছে, তার হিসাব-নিকাশ না করা 
পরাস্ত, নোতুন স্থষ্টির গতি-প্রকতির, প্রেরণাপ্রবণতার বা? রূপ- 
রসের সম্যক পরিচয় ছেওয়া সম্ভব নয়। শিল্পীকে "135০, 


1211195 এবহ 2020806”-এর পটভূমিতে ঈাড় করিয়ে না দেখা, 


টি 


২৪ রবীন্দর-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
 পর্য্ত্ত, শিল্পরচনার দেহ বা আত্মা কোনটিরই সম্যক ব্যাধ্যা দেওয়া 
৷ যায় না। 


এষণার সমাজ-সাপেক্ষত|, অন্যদিক দিয়েও লক্ষ্য করা যেতে পাবে। 
একথ| সত্য বটে যে শিল্প প্রকাশরুন্তির সবি, অর্থনীতিশান্ত্রের সংজ্ঞার 
অনুকরণে বলা যাক ১6৪]% 01000 00. 60988905600 0১0510845 
901710শাসামাজিক মান্তুঘয় রপিক-সত্তার ব্যাপার,-কিন্তু একথাও 
তে! মিখ্যা নয় যে প্রকাশ রি জীবনের মৌলিকবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েই 
আছে; মৌলিকবৃত্তিরই প্রয়েজনে, মৌলিকবুন্তির সহায়ক রূপে প্রতিষ্টা- 
ভি করেছে । রা থেকে দেখলে- প্রকাশবুত্তি সামাজিক অভি- 


যোজন-প্রচ্োর গণ্ডার মধ্যেই অন্তভূক্তি; অর্থাৎ শ্রকাশশক্তিকে মানুষ 
অভিযোজনের আত্মপ্রতিষ্ট দিব উদ্দেশ্তে ব্যবহার করতে পারে।  শিল্প- 
হথা্টকে এক হিসাবে ব্যক্তির অরধিমানসিক ব! আন্ভবিক অভিযোজ 

যেমন বল যেতে পারে, তেমনি অন্ত হিসাবে সবল অন্িবেজানর উপায় 


হিসাবেও দেখা যেতে পারে। ফলাকাজ্ষা। না করে? বুদ্তি স্বাধীন 
অগ্লশীলন করতে যাওয়া! মনোবিজ্ঞানসন্মত কিনা সে আলোচন। স্থগিত 
রেখে, এখানে বলা খেতে পারে-সামাজিক মাজগষের কর্মমাতই তার 
অভিযেজন-্প্রয়াসের-_ ব্যক্তিগত বাঁ সমাজগত আত্মরক্ষার বাঁ আশ্ম- 
রি স্তডুক্তি। 

শিল্পরচন অভিযোজনের চেষ্টা নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে ) 
কারণ রচনার (প্ররণ। প্রায় ক্ষেত্রেই :যৌগিক। অধোঁপাজনের জন্ 
যেখানে শিল্প স্যঠি করা হয় বা কবিখ্যাতিলাভ করে সামাজিক প্রতিষ্ঠা 
বৃদ্ধি করার জন্য যেখানে শিল্প তৈরী করা হয়, সেখানেও অভিযোজ্নর 
চ্ষ্টো সহজেই চোখে পড়ে থাকে । আবার যেখানে সমাজের হিত- 


 কাষনার প্রেরণায়, অমঙ্গলের বিনাঁশ এবং মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা, বা সমাজের 


অভাব-অভিঘোগ দূর করবার স্পষ্ট উদ্দেস্তে শিল্পের সৃষ্টি হয়, সেখানেও 


রঙ 


প্রতিভা-দর্শন. ২৫ | 


অভিযোজন-প্রচেষ্টা সংলক্ষ্য। কিন্তু যেখানে এমনি কোনো উদদেসা 
্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয় না, সেই সব আহ্ম-প্রকাণী (সাবজেক্টিস্ ) রচনার 
ক্ষেত্রে অভিযোজনের ক্ষপটা খুঁজে বের করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। 
শিল্পীর বাসন! বাঁ এমণ। সেখানে প্রস্থ থাকে। যেমন, বাক্তিগত 
কোন দার্শনিক-মনুকৃতিকে কবি যেখানে রূপ-রসে প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করেন, সেখানে আপাতদৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশের উদ্দেগ্ত ছাড়া তার 
কোন উদ্দেশ্যই ধরা পড়ে নী। কিন্তু দেখানেও, যেহেতু কবি কোন 
বিশেষ মতবাঁদকে থওগুন করত বা প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন কবির 
আধিমানসিক অভিযোজনের  1100911666881 %12580192) চেষ্টাই 
প্রকাশ পেয়ে থাকে । জীবন-সমালোচনা তন্তকূপেই প্রকাশ পাক বা 
রূসবূপেই প্রকাশ নি সমালোচনামারঈ মানসিক প্রতিক্রিয়া অর্থাৎ 
শিল্পী ঠার কাম্য জীবনদশ্নাকিই-পহাদশন, বাজিনীতিদর্শন, অর্থনীতি 
দর্শন, নীতিদশন, জা বা অনুভবের মাধানে সঞ্চার 
করে দিতে চান তথা সামাজিক চিন্তে পরিবঞ্তন ঘটাতে অথবা সেই 
সেই উপলন্ধির গভীরত! বৃদ্ধি করে? সমাজের কাম্য গতি-পরিণতি ঘটাতে 
চেষ্টা করেন। 

আসল কথা, যে রূপ-ভাব-ভাবনার মধু সংগ্রাহ করে? শিল্পী রস. 
মধুচক্র গড়ে তোলেন--যে ভাবকে শিল্পী রূপের মাঝারে অঙ্গ দিতে 
চেষ্টা করেন, সেই ভাবের মাঝ দিয়ে-রূপকল্পনার বা রসাদর্শের মাঝ 
দিয়ে_-শিল্পীর বিশেষ একটি মনোভঙ্গীই প্রকাশ পেয়ে থাঁকে। এই 
মনোভক্ষীর মধ্যেই শিল্পীর নিগুঢ় বাসনার রূপটি গা ঢাক দিয়ে থাকে । 
প্রেরণার ইতিহাস অনেকক্ষেত্রেই হারিয়ে যায় বলেই বা চাপা থাকে 
বলেই শিল্পীর এবপার সমগ্র রূপটি ধরা যায় না। ফলে, প্রয়োজন- 
মুলক স্টিক নিষ্ধাম রচনা বলে”, অভিযোজনপ্রয়াসকে অহেতুক লীলা 
বলে” সমাজ-বাসনা-অনুপ্রেরিত রচনাকে অলৌকিক দিব্যপ্রেরণ|র 


রঃ 


২৬ রবীন্দ-নাট্য-সাঠিতোর ভূমিকা 


সষ্টি বলে' রহসম্তময় করে তোলা হয়। ভূলে যাওয়া হয়--শিল্পী 


সমারজরই দশজানর একজন--তার মন সমাজ-মানসেরই একটা অংশ 


বা কোন (091) | তার মানপিক ব| আঘ্িক ক্রিয়া সমাজের সমষ্টিগত 
মানপিক ক্রিয়াপ্রযাহের সঙ্গে অবিচ্ছেগ্তভাবে যুক্ত |শব্যক্ষির মধ্যে 
যেটুকু প্বাক্তিগত” তা" ব্যক্তির এবং সযাজের বাঁ পরিবেশের পারস্পরিক 
ক্রিয়া-প্রতিক্রয়ার ফলেই গড়ে উঠে থাকে | সগাজ-শিবপেক্ষ, পরিবেশ 
নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তি নেই, বাজিত্বও নেই। স্থষ্টির *প্ররণা” 
সম্পর্কে ধারণা অস্পষ্ট খাঁকে বলেই এই ধরণের তূলগুলি দেখ! দেয়! 
এই কারণে পপ্রেরণার” স্বরূপ সঙ্ঘন্ধে পরিষ্কার ধারণা রাখা 
দরকার । 

শিল্পস্থট্টির প্রেরণার কথা উঠলেই আমাদের কাণ্টের বন্ুপ্রচলিত 


 সিদ্ধান্ত-হোগলের ষতে হা? 506 [এ ৮৮00201] ত0ন9050৪৮- 


1011711 1)৫৯৮১-সেই “উদ্দেশ্তহীন উদ্দেশ্”__ ( 78710081%977688 
10706 109:0089) “নিষ্কাম আনন” (01517579569 11688009 ) 
প্রভৃতি মন্তব্যগুলি এসে উপস্থিত হয়। শিরপশ্থষ্টির মূলে কোন প্রয়োজন- 
বোধ কাজ করে না। শুধু বস্তু-স্বূপকে স্বযহিমায় দেখার আনন্দ 
থেকেই, অনিরচনীয় সৌন্দরয্যন্যট্ির উদ্দেশ্যেই, শিল্পের সি হয় - এই 
ধরণের সিদ্ধান্তের ফলেই বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে । 

তারপর থেক প্রেরণা বা উদ্দেশ্ার কথা উঠলেই অহনকেই ও 
তথাকথিত অহেতুক স্ট্টিলীলার--'নিরুতদদশ উদ্দেশ্তু'র কথাই বলে 
থাকেন। ফলে, শিল্পনৃষ্টির মুলে সৌন্দর্য বা! আনন্দ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়! 
যে আরো অনেক উদ্দেশ ছল্মবেশে গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারে এবং 


(প্রায়ই ক্ষেত্রেই থাকে ) এ কথা তেমন পাতা টন নিরুদেশ 


উ্দেগ্তই ( 00991590004 00380000099 ) পরবর্তীকালে কলা- 
কৈবল্যবাদের (৮৮ টি ৮০৮8 9816) কূপ পরিগ্রহ করেছে 


প্রতিভা-দর্শন ২৭ 
এবং কার্য্যতঃ না পারলেও, তত্বতঃ শিল্পী ও শিল্পকে দেশকালাতীত 
নৈর্যক্তিক সততায় পরিণত করতে চেষ্টা করেছে। চৈতন্তধর্মস্ল্ন মানুষের 
মধ্যে প্রকাশের শক্তি বা আবেগ আহ, শিল্প প্রকাশনৃন্তির জিয়ার ফল 
_-এ সব কথা অস্বীকার না করেও বলা যায়--প্রকাশ শক্তিকে মানুষ 
নানা উদ্দেস্টে প্রয়েগ করতে পাবে অর্থাৎ শিল্পের মুখ্য উদেশ্ 
উপাদানকে উপাদেয় রসরূপ দেওয়া বটে, কিন্তু রসরূপ শ্ট্টি করবার 
মূলে নিক সৌনর্যয কৃষ্টি ছাড়া আরে! উদ্দেশ্য থাকতে পার আমাদের 
সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা এবিবয়ে খুবই হঙ্গাগ্র!হী দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, 
বলেছেন, কাব্য-স্বষ্টির মূল মাহত্ষর ঘশের কামনা, অর্থের কামনা 
অমঙ্গলনাশের কামনা এবং সামাজিকের কাছে নোতুন কোন উপদেশ 
বা তত্ব পরিবেষণ করার কামনা থাকতে পারে। ভারা দেখেছেন-- 
এই সব কামনার সঙ্গে শিল্পীর প্রধান কর্তব্যের-রসন্থষ্টির কোন বিরোধ 
নেই । শিল্পকে রসোর্তীর্ণ করে তোলা শিল্পীর প্রধান দায়িত্ব--এ খুবই 

্ঃ কথা, তাই বলে--শিল্পক্টির মূলে অন্ত কামনা থাকতে পারে না 
থাকলে শিল্প নষ্ট হয়ে যায়-:এ কথা সত্যি নয় এবং সত্যি নয় বলেই 
৫ মানেননি। কা্যত ঘে প্রাত্যিক শিল্পী সকাম। শিল্পীদের রচনা 
ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করলেই তা" ধরা পড়বে। হাারোল্ড ওস্বোর্ণ- 
এস্েটিকস্‌ এ্যাণ্ড ক্রিটিসিজিম-গ্রন্থে (১৯৫৫) এ সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করেছেন তা” উল্লিখিত বক্তব্যকে সমর্থন কারে। লিখেছেন" 2৮, 
1105-0160$ হয়েও বচনা শিল্প হিসাবে বড় হ'তে পারেনি 0168৮ 
[01110010৮01 8০311676 ৮08591060৮9 0০৫ 00799৫৫ 
10000617811 705 %7৮1565 ৮৮170 0781 08767016068 10 0)1001- 
801] পম 8/171111ি রম 11511650004) 0 90050 81 10%16706)0 %% 
80918] 10900811095, 17000)6 2000010 1508), (01011) £৪ ৫১0১০৮1 
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রি 


২৮. রবীন্দর-নাট্য-সাঠিতোর ভূমিকা 

আমরা দেখি শিল্পতৰ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যখন আলোচন1 করেছেন 
তখন “অহেতুক লীলাঃবাদকেই প্রাধান্য দিরেছেন, শিল্প্ট্ির প্রেরণাকে 
যথাসম্ভব বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-পিঙ্ক্ষাী বলেই ঘোষণা করেছেন । কিন্ত 
কার্যত: দেখা যায় রবান্্নাথ--অহেতুক-লীলা'র শর থেকে নেমে 
এসেছেন-ন্থষ্টির প্রেরণ। যে প্রারক্ষেত্রেই যৌগিক বা মিশ্র এ কথা 
পরোক্ষভাবে স্বীকার করেছেন । ১৩৩৩ সালের ১৪ বৈশাখ, প্রথ 
চৌধুরী বগাশনকে যে পত্রধানি লিখেছেন, ভাতে দেখা যায় রবীন্্র- 
নাথ রচনার তাগিদকে তইভাগে ভাগ করতে চেয়েছেন-এক অংশ 
সপ্বাহ্", অন্ঠ অংশ -পআধভ্যন্তররিক” রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-ণ্আগামী 
২৫শে বৈশাখের মধ্যে লিখে শেষ করে অভিনয় করিয়ে টুকিয়ে দিতে 
হবে এই হচ্ছে ফরমাস। তাগিদে পড়ে লিখতে স্থুকু করেছিলেম, 
কিন্ত এখন লেখার আভ্যন্তপিক তাগিদ বাহ তাগিদকে অতিক্রম 
করেছে ।” বল! বাহুল্য রবীন্রনাথ স্বীকার করছেন_বচণার মূলে 
বাহা তাগিদ থাকতে গারে। এই তাগিদকে আমরা সমাজের বা 


পরিবেশের চাহিদা বলতে পারি। এই বাহা ভাগিদক আব!র ঢুই- 
ভাগে ভাগ করে দেওয়া যেত পারেলএক ভাগেলপরিবেশের স্পষ্ট 
চাঠিদা, অন্যভ্াগেপরিবোশ্র পক্ষে কা বিকদ্ধ শিশীর প্রতিক্রিয়া 
অর্থাৎ শিল্পীর কাছ পরিবেশের নাবিল! উ!ঠিছী।  গ্রথম শ্রেণীর তাগিদে 
যা? লেখা হয় তাতক বলা যার “করমাসে লেখা” । ফরমাতস লেখার মধ্যেও 
উপরিভাগ কল্পনা করাবেতে পারে । রবীননাথের কাছে ২৫ বৈশাখের 
জন্য নাটক লেখার ঘে ফরফাস--নটিক লেখার থে অন্থুরোধ করা হয়েছে 
_তার সঙ্কে আর কোন সর্ঠ জুড়ে দেওয়া হয়নি বটে, কিন্তু করমাসেও 
সঙ্গে নানা সুও জুড়ে দেওয়া ঘেতে পারে--অমূক বিষয় নিয়ে লিখবেন 
অমুক রসেরু হওয়া চাই ইত্যাদি ইত্যাদি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শিল্পীর 
হাত আরো বেধে দেওয়া হয়। ঘতই হাত বাধ! হোক, বড় শিল্পীর 


ছ 


প্রতিভা-দর্শন ২৯. 


হাতে, রস-সার্থক শিল্প হরে উঠার পক্ষে, রচন/র কোন বাধা নেই। 
দ্বিতীয় শ্রেণীর তাগিদের মধ্যে শিল্পীর সক্রিয় অভিযোজনের চেষ্টা 
প্রকাশ পেয়ে থাকে । ফরযাসে লেখার মঝি দিয়ে লেখক পরিবেশের 
পক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া! দেখাতে না পারেন এমন নয়, কিন্তু সেখানে 
লেখক মোটামুটি অন্য_ প্রেরিত । যেখানে লেখক নিজের থেকেই 
অমঙ্গলন[শ করার জন্য বাঁ কাম্যকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্ত লিখতে প্রবৃত্ত 
হন, সেখানে লেখকের সংজ্ঞান অভিনোজনপ্রচেষ্টাই ব্যক্ত হয়। 
অচলায়তন, রক্তকরবী, মুক্তধার।, রাজ! প্রকন্তি নাটকের রচন! প্রেরণা 
অন্রসন্ধান করলেই--১.-.দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহ প্রেরণার প্রাণ পাওয়। 
যাবে। আপাতদৃষ্টিতে এই তাগিদকে “আভ ডি বলে মনে হবে 
নছলই, রবীন্দ্রনাথ “আভ্যন্তরিক” তাগিদ বলতে কি বুঝাতে চেয়েছেন 
সে সম্বান্ধ ছু' একট কথা বলে নেওয়া বাঁক । শির আভ্যন্তরিক তাগিদ 
কেবলমাত্র প্রকাশনের তাগিদ--নিষয়বস্ককে সুন্দর রসরূপ দেওয়ার 
তাগিদ । অর্থাং শিল্পী থে বিষয়কে রূপ দিতে ইচ্ছুক, তাঁর পরা কাষ্ঠা 
ব| আদর্শ রূপ ফুটিয়ে তোলার তাগিদ। বিশুদ্ধ শৈল্পিক (৮6৪07666 
10113 ) তাগিদ বলত যদি কিছু থেকে থাকে, তবে এইটুকুরই মধ্যে 
আছে। কিন্কু এছাড়া আর ঘত তাগিদ রচনার মুলে কারণ হিসাবে 
থাকে তাদের 'বাহ্থ প্রেরণাই বল! যেতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর বাহা 
প্রেরণাত্তে, যেখানে স্পট কোন চাহিদ| দেখা যায় না, শিল্পী ম্বতপ্রবুদ্ধ 
হ'য়েই সামাজিক ব্যাক্ত হিসাবে নিজের অনুভবকে প্রকাশ করে থাকেন 
তথা সমাজেরই কোন-না-কোন চাহিদা মিটিয়ে থাকেন । “অচলায়তন? 
রচনার প্রেরণ! বিশ্লেবণ করলেই বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আশা করা 
যাঁয়। অচলায়তন-সমালোচনার উদ্ভরে রবীন্দ্রনাথ সমালোচক 
ললিত কুমার বন্দ্যোপ!ধ্যায়কে যে পত্র লেখেন, সেই পত্রখানি পড়লেই : 
বুঝতে পাঁর। যাবে কোন্‌ উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ কিসের প্রেরণার 'রবীন্নাথ 


রঙ 


৩ রবীন্র নাটা-সাহিত্যের কা 


'অচলারতন' লিখতে প্রবৃত্ত হরেছিলেন। পত্রধানির প্রয়োজনীয় 
অংশ উদ্ধত করা যাক £--“ম।যার লেখা পড়িরা অনেকে বিচলিত 
হইবেন এ কথা আমি নিশ্চিত জানিতাঘ--আমি শীতল ভোগের বরা 
আশ]ও করি নাই। অটগায়তন লেখায় খদি কোন চঞ্চলতাই না 
আনে তবে উহী বুথ! লেখা ইহরাছে বলিয়া জানির। সংস্কারের 
জড়তাকে আঘাত করিণ অথচ তাহা আহত হইবে না, ইহাকেই বলে 
নিক্ষলতী............নিজের দেশের আদশকে ঘে বান্কি বে পরিমাণে 


 ভালোধাসিবে সেই তাহার পিকারকে সেই পরিমাণেই আঘাতি করিবে, 


ইহাই শ্রেরন্কর |......এদশে মানুষের আত্মা অহরহ কাকিতেছে, ইহার 
বেদনা কি প্রকাশ করিব শা? কেবল দিথ্যা কথা বলি এবং সেই 
বেদনার কারণতক পিনরারি প্রশ্রয় দিতিই থাকিব ?...কিন্তু আমি 
আপনাকে বলিতিছি আমার পক্ষে শ্রতিদিন ইহা অসম্ভ হইয়া উদ্গিরাছে 
,..**আটঘায়ভনে আমার সেই বেদন। প্রকাশ তারা প্রাণের 
ব্য/কুপত।র শিকল নাড়া দিয়াছি......শিকল থে শিকলই সেই কথাটা 
যেমন করিয়া হউক ভানাইতে হহবে-ধে নিজে অনুভব করিতেছে 
সে অনুভব না করাইয়া বাঁচিবে কী করিয়।? ইহাতে মার খাইতে 
হয় তে] মার থাহব। তাই বণির। শিবন্ত হইতে পারিব মা.” । এবার 
বোধহর বুঝতে কষ্ট ইবে নাসমাজের না-বল! চাহিদা বলতে কি 
বুঝাতে চেয়েছি এবং অচলায়তন কিভাবে সাধাজিক চাহিদার প্রেরণাতেই 
লেখা হ'য়েছে। এইভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে প্রক্ককরবী"ত্েই 
রবীল্রনাথ সমাজের রাজনৈতিক-আর্থনৈতিক-আধ্যাত্িক বিকারের 
বিকছধে সংগ্রা করবার উদ্ভব করছেন মুক্তধারা নাটকেও তিনি 
সমাজবাদস্থার ও জীবনদশানর সমালোচনা করবার চেষ্টা করেছেন 
এবং যে সমস্ত নাটকে ছাশনিক তন্তকে রূণকাকারে রূপ দিয়েছেন 


সেখানেও সথজের দাশনিক-স্াদার়েরই কোন-না-কোন দলকে 


গ্রাতিভা-দর্শন |. ৯: 


সমর্থন করতে চেষ্টা কারছেন। তথা সাঘাজিক চাহিদাই পূরণ 
করেছেন। সুতরাৎ এ কথা অবশ্তই মনে রাখা দরকার যে স্বতংপ্রবৃত্ত 
 রচনাও পরোক্ষভাবে সমাজের প্রেরণাতেই লেখা । কারণ সামাজিক 
মানুষের চিস্তা-অন্ুভব-ইচ্ছা সমাজ-সাপেক্ষ হতে বাঁধা । 

তারপর শিল্পী যেখানে খুব একটা আদশবাদী এবং সমাজসচেতন 
না'ন--সেখানেও। শুধু যশের বা অর্থের প্রেরণাবশেগ শিল্প রচনা 
হ'তে পারে। অর্থের অভাব মেটাতে লেখনী-চালনা করেছেন - এর 
দৃষ্টান্ত ভরি ভুরি দেওয়া] থেতে পারে। 

কবিতীবনের প্রারতও রশীন্রনাথ কবিখ্যাতি তথা আত্মপ্রতিষ্ঠা পাওয়ার 
জন্য কাব্যরচন।য় (মেতিছিলেন-সমীরে সমীরে ছুলেছিল্নশএর মধ্যে 
অস্বাভাবিক কোন কিছুহ নেই, প্রোদশায় খুব সচেতন হয়ে আবেগ 
অন্ভূতি প্রকাশ £করেছেন-একাম্যকে আশে এবং অবাঞ্ছিতকে হেয় 

প্রতিপন্ন করতে চেষ্ট! করেছেন, এত বিদ্মিত হবার কিছু নেই। বিস্ত 
ববীন্দরনাথ যে অর্থের প্রেরণাবশেও কাবা রচন। করেছেন এ একটা 
সংবাদ বটে, এবং অনেকেরই কাছে হয়ত বেদনাদায়ক সংবাদ । ১৩৩৩, 
সালের ১২ই চৈত্র তারিখের এক পত্রে প্রমথ চৌধুধীর কাছে রবীন্দ্রনাথ 
যে চিঠিখানি লিখেছিলেন তাকে সাঙ্গী মান! ঘেতে পারে । রবীন্দ্রনাথ, 
লিখেছেন--"বিচিত্রা নাষ দিয়ে একটি কাগজ বের করবার উদ্যোগ 
চলেচেশ্ধারা উদ্যোগী তীরা উৎসাহী ও ধনী |... আমি তাদের 
ফাদে কতকটা ধর দিয়েছি, অভাবের দায়ে, লোভের ভাড়নায়। 
আমার দৈন্ঘ যে কত কঠিন হয়ে উঠেছে সে তোমরা] অস্গুমান করতে 
পারবে না--সেই কারণে নিষ্ধামভাবে লেখা আমার পক্ষে এখন অসম্ভব । 
নিজের কলমের জোরে ছাড়া, সাধুতা রক্ষা করে অর্থোপাজ্জনের আর 
কোনো উপায় জানিনে 1, লক্ষ্মীর প্রকোপে পড়ে বাণার গ্রসাদপন্ন 
নিয়েও ব্যবসা ফাঁদতে হ'ল এই শেষ বয়সে।” ১৩৩৩ সান্সের বৈশাখ 


৩২ রবীন্দ্রনাট্য-সাহিতোর ভূমিকা 
মাসের একখানি পত্রে প্রঘথ চৌধুরী মহাশয়ের কাছে লিখেছেল__ 
প্লজ্জার সঙ্গে মানতে হোলে! ষে অর্থের অভাব মেটাবার জন্যে নাটকটা 
সর্ধে!চ্চ ডাকে অনান্ত্রীয় হাটে বেচবার চেষ্টায় আছি। ৪1৫শো। টাকা 
নগদ পাবার আশা আছে-পেলে নিজের ভোগে সে টাকার 
অপব্যয় হব না। তহবিল শূন্য অথচ ভিক্ষা মেলে না বলেই আমাকে 
ব্যবসাদারী করতে হয়।” অর্থকৃতে' কাব্য লেখার এই স্বীকতি-- 
রবীন্দ্রনাথের মতো! কবির স্বীক্ৃতি--অবন্ই উল্লেখযোগ্য এবৎ এই 
কারণেই উদ্লেখযোগ্য যে বলাইকব্লাবাদের অপব্যাধ্যা দিয়ে শিল্প ও 
শিল্পীকে যারা আকাঁশস্থ নিরালম্গ করাতে চেষ্টা করেন তাদের পক্ষে এই 
্বীকৃতিগুলি মাতম পর কাজ করবে বলে আশা করি। রবীন্দ্রনাথের 
এই জব স্বীকৃতি বা মন্তব্য এই কথাই প্রমাণ করে যে কবির] থে 
উদ্দেশ্ত নিয়েই লিখুন, লেখার কুসাতীর্ণ হওয়ার পক্ষে উদ্দেশ্য কোন 
বাধ! নন, আর কবির! যে “সত্য-শিব-স্থন্দর'কে ব্যক্ত করতে চান তা, 
মানুষের “জীবনের-মাঝ-দিয়ে-বাক্তা-সত্য-শিব-স্ন্দারেরই চেতনা" 
অতীন্দিঘ্ লোকের কোন নির্বিশেষ সত্য-শিব-সুন্দারর তত্ব নয় । মানুষের 
প্রকাশের ক্ষুধা মেটানো কবির উদ্দেশ্রু-এ কথা যত সত্য, তত 
বেতী সত্য--এই কথাঁটি থে গ্রকশ বিবয়েরই প্রকাশ এবং বিষয় 
এই জগতেরই রূপ-ভাব ভাবনা । সৌন্দর্য বিষয়েরই প্রকাশ-মাধুর্ধ্য 
বলে' বিধর়নিরপেক্ষ সৌন্দর্য বলে কোন সৌন্দধা নেই । শুধু রবীন্দ্রনাথের 
স্বীকৃতিই নয়, পৃথিবীর বড় বড়ো বড়ো কবি-শিল্পীর লেখা থেকেও 
এই ধরণের সাক্ষ্য সংগ্রহ কর! যেতে পারে। রচনার প্রেরণা 
বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে-__আনন্দ বা সৌন্দ্ষ্য এহে! বাহ তার, 
“আগেও কিছু বলবার আছে। 
এইবার দৃষ্টিকোণ বিষয়ক আলোচনার উপসংহার কর? যাঁক। যে 
দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের ছুল'ভ প্রতিভাকে দর্শন করতে হবে 


চে 


_রবীন্রযুগ ৩৩, 
তাকে সংক্ষেপে বলা চলে বস্তবাদী দৃষ্টিকোণ | বৈজ্ঞানিক দিদ্ধান্তের 
উপর এর প্রতিষ্ঠা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে সাগিন্বাসদালোচন! করার 
নামই এতিহাসিক সমালোচনা-পদ্ধতিতে সমালোচনা করা অর্থাৎ 
কবিকে বিশেষ জাতির, বিশেষ গুগের, বিশেষ পরিবারের বা শ্রেণীর 
মামুষ হিসাবে দেখা এবং তার সৃষ্টির রূপ, বিষয় ও প্রেরণাকে সমাজেরই 
দেওয়া উপাদান বা চাহিদা হিসাবে দেখ! । 


২। রবীন্দ্র-যুগ 


সামাজিক ব্যক্তির জ্ঞান-অনুভব-এষণা রৃন্তিঠিসাবে প্রজাতীক় 
বৈশিষ্ট্য বা ব্যক্তিগত বটে, কিন্তু সামাজিক জীবের জ্ঞানবন্ধ, অন্ব্ভব- 
বন্ধ এবং এষণাবন্ধ সমাজনিয়ন্ত্রিত তথ! সমাজ্সাপেক্ষ হ'তে বাধ্য- 
প্রতিভাদর্শনের দৃষ্টিকোণ আলোচিনাপ্রসঙ্গে এ সিদ্ধান্ত আগেই কর! 
হায়েছে। এ কথাও বলা হ'য়েছে--এ সিদ্ধান্তের দৃষ্টিকোণ থেকে 
আলোচনা করতে গেলে, কৰি ও কাব্যকে, 'জীতি-যুগ-পরিস্থিতি'র 
(880৩, 2011)90 & 200016131 পটভূমিতে দাড় করিয়েই পর্য্যবেক্ষণ 
করতে হবে। কারণ কবিযে জাতির অন্তভূক্ত সেই জাতির ক্রম- 
বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে 'কবির বিশেষ ষুগটির বৈশিষ্ট্য কার্য্যকারণ 
যোগে যুক্ত; আবার সেই যুগের ধর্ম বা প্রকৃতির সঙ্গে কবির পারি- 
বারিক স্থিতি-গতির বৈশিষ্ট্য, এক কথায় জীবনের পরিস্থিতি গুলি, যুক্ত 
ইয়ে থাকে । এই কারণেই ঘদি কোন বাঙালী কবির হৃষ্টির “কি-কেল' 
সমগ্রভাবে পর্য্যালোচনা। করতে হয়, তাহলে বাঙালী জাতির ইতিহাসের 
ধারা, সেই বিশেষ কবির আবির্াবকালে জাতির ইতিহাসের বিশেষ 
পর্যায় অর্থাৎ যুগ এবৎ সেই যুগের নানা ধারণা-প্রেরণার সঙ্গে কৰি- 
জীবনের যোগ-_-পরিবেশের সঙ্গে কবির সম্পর্ক এবং পারস্পরিক ক্রিম! 


দ্র) ঁ 


৩৪. . রাবীনদ্-নাট্য-সাহিতোর ভূমিকা 


গ্রতিক্রিয়ার রূপ--সব কিছুর আলোচনা করা দরকার। ছোট-বড় 
সব অশ্টার পক্ষেই এ পদ্ধতি প্রযোজ্য । রকীন্দ্রনাথের মতো সার্বভৌম 
বিশ্ময়কর প্রতিভার পক্ষে বটে। যত: বিচিত্র বর্ণালীতেই প্রতিভা 
বিচ্ছরিত হোক, বাঙালা জা [তির ইতিহাসের সঙ্গ ( রাজ নৈতিক-আর্থ- 
নৈঠিক-সাম!সিক-সাংস্কৃতিক-ইতিহাস ) রবীন্দ্রনাথের জীবন ও স্ষটি 
গতপ্রেতভ।বে জড়িত--এই মুল শুত্র মেনেই চলতে হাবে। 

এ কথাটা বিশেষভাবে মনন রাখা দরকারস্্বর্তমাচশের প্রতি 
মুহূর্ডের কণ্ঠে অতীতই কথ! বলে, অভীতই ভুবনে ভুবনে কাজ করে 
যায় গোপনে গোপনে | তার অলক্ষিত চবণের অবারণ চলা দেখতে 
না পেলেও দে চলার বিরাষ নেই। রবীন্তনাথের ভাষা ধার 
করে? বলা খেতে পারে-অতীতের ইচ্ছাই বর্তমানের মধ্যে পুর্ণ হয় ই 
সমাজের ইচ্ছাই ব্যক্তির জীবনমাঝে পুর্ণ হয়। বাঁঙালীজাতির সমগ্র- 
অতীতই রকীন্দ্র-ুগ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে! 

রবীন্দ্রনাথ যে জাতির অন্তভূক্ত তার না বাঙালী। এই জাতির 
উৎপত্ধির ইতিহাস থেকে রবীন্দ্রনাথের যুগ পধ্যন্ত অনেক কালের 
ব্যবধান; স্কৃতরাঁং যনে হতে পারে উৎপন্তির ইতিহাসের সঙ্গে রবীন্ছু- 
নাথের যোগ নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যাবে-- 


এমিবা থেকে মানুষ পধ্যন্ত যেমন একটা অন্তরঙ্গ োগ-সুত্র চলে এসেছে, 
'তেমনি বাঙীলী জাতির উৎপত্তি থেকে রবীন্নাথ পর্যান্ত একটা কার্ধ্য- 
কাকণপরম্পরা বিরাজ করছে। বাঙালী জাতির প্রাণ-প্রবাহ থেকে 


ববীন্দ্রনাথকে পৃথক করে' দেখ| অসম্ভব ব্যাপার। তা" করতে গেলে 
£জখ| যাবে-যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যাচ্ছে তার সভ্যতা নেই, সংস্কৃতি 
নেই,-ভাম়ী, নেই, ভাব নেই, “নহ পুত্র নহ পিতা" গোছের এক 
নৈধ্যন্তিক, রবীন্রনাথ--ৃস্তহীন পুষ্প, অথবা এন এক রবীন্দ্রনাথ 
ধার সংস্ক তি ভিন্ন, ভাষা! ভিন্,--আমাদের এ রবীন্ত্রনাথ নন। বাঁধলা- 


রর 


.. রবীন্্যুগ্গ ৩৫ 
ভাষা ধার মাতৃভাষা সেই বাঙালী জাতির ইতিহাসের পটভূমিতে 
রবীন্্রনাথকে না দেখলে, কাল্পনিক বা বিকর শ্স্ছানাগুপাতী বন্তপৃত্তো 
বিকল্প) কোনে! রবীন্ত্রনাথকেই ধোজ। হবে । বাডালীকে এত বিচ্ছিন্ন 
ক'রে দেখায় কেউ কেউ যনে করতে পারেন বাঙালীর ভারতীয়ত্বকে 
আমি উপেক্ষা করছি। এদের এই মনে করা সম্পর্কে আমার প্রথম 
বক্তব্য এই যে বাঙালীর ভারতীয়ত্বকে ইতিহাসের দান হিসাবেই 
দেখতে হবে-_বাঙালী জাতির উৎপত্তির ইতিহাসের মধ্যেই এই 
ভারতীয়তার আবির্ভাব ঘটেছে এবং জাতির ক্রমবিকাশের মাঝেই 
ভাঁরতীয়ত্ব-লক্ষণের অস্তিত্বের ইতিহাস খুজে পাওয়া যাবে। বলা 
বাহুল্য, ইতিহাসের গতি এদিক-ওদিক হ'লে ভারতীয়তার অস্তিত্ব 
অন্যরূপ হ'তো।। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বাঙালী নয়, গড়িয়া নয়, 
আসামী নয়, মৈথিলী নর, ভোজপুরী নয়, হিন্দী নয়, গুজরাট নয়, 
তামিল নর, তেলেগু নয়, কানাড়ী নয়, পাঞ্জাবী নয়,--অর্থাৎ বিশেষ 
কোনো ভাবাগোষ্ঠীর লোক নয়--এমন ভারতীয় অসং--প্লেটোর “আই- 
ডিয়ার মতোই অসংকল্প পদার্থ।" “আইডিয়া”্র বাস্তব সত্তা শ্বীকার 
ন! করা পর্য্যন্ত, নিধিশেষ ভারতীয়তত্ব কথার কথ। মা্র। বাঙালী জাতি 
যে পরিমাণে ভারতীয়, প্রত্যেক বালী (বীনরনাথও ) সেই পরিমাণে 
ভারতীয়। ভুলে গেলে চলবে না আধ্যাবর্ধের ভৌগলিক এবং 

স্কৃতিক পরিমগলের অন্ততূক্তি হয়েছিল বলেই ভারতের সঙ্গে 
বাঙালীজাতির ঘোঁগ স্থাপিত হয়েছে। | 

বাঙালীজাতির উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করলেই কথাটা 
পরিফারভাবে বুঝা যাবে। নৃতত্ব, ভাষাতত্ব প্রভৃতির দিক থেকে 
বাঙালীজাতির উৎপত্তি নিয়ে ষে আলোচনা হয়েছে তা'তে দেখা 
যায়_-“ঘে যুগের ইতিহাস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, সেই প্রাগৈতিহাসিক 
যুগ হইতেই বাঙ্গালা দেশে আধুনিক বাঙলৌর পূর্বপুরুষেরাই বাম 


৩৬ রবীন-নাট্-সাহিত্যে ভূমিকা 


করিয আগিতেছে। উত্তর ভারতের লোকেরা | বিহার ও আরে! 
পশ্চিম হইতে বরাবরই বাঙ্গালা দেশে কিছু কিছু করিয়! আসিয়াছে, 
এখনও যেমন আপিতেছে..."বাঙ্গালা দেশে আধ্যভাষা আসিবার পূর্বে 
এ দেশের লোকের। কোল বা অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা এবং কতকটা 
দ্রাবিড় ভাষা বলিত।” (জাতি সংস্কৃতি ও সাহিত্য-্রীন্ননীতি কুমার 
চট্টোপাধ্যায় )। তারপর বঙ্গ, রাঢ, সঙ্গ গুণ, প্রতি যে কয়টি জাতির 
সংযোগে বা সমবারে বাঙালীজাতি বা বাঙ্গাল! দেশ গঠিত, তারাঃ 
ষেআর্ষেতর জাতি এ বিষয়ে সকলেই একমত। এঁতেরেয় আরণ্যকের 
সাক্ষ্য থেকে জামা খায়--বঙ্গ-বগধ-চেরপাদ--এই তিন প্রজা 
“অত্যায়মীয়”_ নষ্ট জাতি। প্রাচীন জৈন-শান্গরন্থ 'আয়রঙ্গনুতে', 
রাট় ও এুক্ধ জাতিকে নিনিত জাতি বলা হয়েছে। “এীতেরেয় ব্রাঙ্গণ- 
»-পুৃশু, জাতিকে অস্ব,-পুলিন্দ-শবর প্রভৃতি জাতির অস্ততূক্তি করেছে। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে--বাঙ্গাল! দেশের আদিবাসীরা সকলেই অনার্য- 
জাঁতি। এই নব জাতি যদি অবাধ আত্মবিকাশের ম্বুযৌগ লা 
করতো, তাহ'লে অবশ্যই বাংল! ভাষা ও সাহিত্যের চেহারাও অর্থাৎ 
কূপ ও রস অন্তরূপ হ'য়ে যেতো।। ইতিহাসের ধারা বাঙালী জাতির 
ভাগ্যকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিল বলেই এবং মেই ধার! 
বাঁধা পাষনি বলেই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের বর্তমান কূপ সম্তব হয়েছে । 
 আর্ধজাতির অনুপ্রবেশ এবং উপনিবেশ স্থাপনা এই ইতিহাসের 
ধাকা। এ এক যুগান্তকারী এঁতিহাসিক পরিবর্তন--অনার্ষ-জাতি- 
গোষ্ঠীর আর্ীকরণ। আর্চীকরণের জীরক রসে জাবিত হয়ে_ 
অনার্ধ্য-জাতি-গোষ্ঠীর কি দশা হয়েছিল ডাঃস্নতকুমা 1র সেন মহাশয়ের 
ভাষায় বল্‌! যাক--গুধ শাসনকালে বাঙ্গাল দেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে 
 আর্ধভাষীদের দ্বারা অধ্যুবিত হইয়াছিল এবং এই লষয় হইতে ভাষায় 
আচার-ব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালা দেশ আধ্যাবর্ডের একতম 


রবীন্দ্-যুগ ৩৭ 


অংশে পরিণত হইতেছিল। ষষ্ঠ শতকের মধ্যে বিস্তর অনার্ধভাষী আর্ধ- 
ভাষী হইয়া গেল, নয় ক্রমাগত কোণঠাসা হইয়। শেষে প্রত্যন্ত পার্ধত্য 
আরণ্য ও জনবিরল স্থানে আত্মগোপন করিল” (বাঙ্গালা সাহিত্যের 
ইতিহাস ১ম খণ্ড)। হিউ এম্‌.ংসাডের বিবরণ সত্য হ'লে, সপ্তম 
শতকের আগেই যে আর্্যভাষ। অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষাকে বাংলাদেশের 
কেন্দ্রীয় স্থান থেকে অপসারিত করে” সমগ্র বাংলাদেশের জাতীয় 
ভাষা হয়ে ঈ্াড়িয়েছিল, এ অনুমান অবশ্যই করা থায়। আর্যভাষা 
"ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এবং সমীকরণের ফলেই, নতুনভাবে 
বাঙ্গালী-জাতির গোড়াপত্তন হয়। সংস্কৃত রাজকার্যেব ভাবা, প্রাকৃত 
অর্থাৎ পূর্বীপ্রাক্কত এবং তাঁর অপত্রংশ হয় কথ্যভামী। জমে আর্ট্রিক- 
দ্রাবিড় দেশী শব্দরা শব্খভাগারে স্থান করে নিতে চেষ্টা না করেছে 
এমন নয়, কিন্তু এ চেষ্টা সামানাই। পূর্বীপ্রাকতের সঙ্গে এটে উঠতে 
পারেনি। এই পূর্বপ্রা্কত, ক্রমে বিবঞ্িত হয়ে হয়ে, আমুঘানিক 
দশম শতকে বাংল! ভাবায় পরিণত হয়েছে এবং তারই ফলে, বাঙালী 
ভাষার দিক দিয়ে আর্যগোষ্ীর অন্তৃভূক্তি হওয়া সত্বেও, তন্যা্যা ভাষাগোর্ঠী 
থেকে স্বতন্ব হ'য়ে দাড়িয়েছে, স্বতন্ব জাতির মর্যাদা লাভ 

উর, এ 
তারপর, এই ভাষাগত এনংঘুসংস্কৃতি-গত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাঙালী-জাতি 
অত্যরক্ষা করতে পেরেছে বলেই, আমাদের পক্ষে মধ্যযুগের ও আধুনিক 
যুগের বাংল! সাহিত্যকে বর্তমান আকারে পাওয়া সম্ভব হয়েছে । মুসলমান 
অভিযানের ফলে এবং মুসলমান শাসনাধিকারের আওতায় থেকে পোঠান 
যুগ+মোগল যুগ) বাঙালী-জাতি যদি জাতকে-জাত মুসলমান হয়ে 
যেতো-_বাঙালীদের যদি আর্ি-দ্রাবিড়ভাষা-ভাষীর মতো অপমৃত্যু 
ঘটতো- তাহ'লে, বল! বাছল্য--বাঁডালী জাতির ভাষায় এবং স্থৃতিতে 
ুগাস্তকারী পরিবর্তন দেখা দিত। | 


৩৮ রবীন্দ্র-নাট্য-দাহিত্যের ভূমিকা 


ধর্মান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতির আধ্যাত্মিক বাসন! ও সাধনা 
ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করতো। বৈষ্ণব, শান্ত, বৌদ্ধ কোনো আবেগই 
আর সেখানে থাঁকতো নাঁ। ফলে এ আবেগের কোন সাহিত্যও 
রচিত হতো] না। আর ভাষার অবস্থাও ভিন্নরূপ হতো। আরবী- 
ফার্সীশব্ধে-ভর! উদূরি মতো! সুসলমানী বাংলাভাষা গড়ে উঠতো । 

_. কিন্তু নাঙালীজাতির ভাগ্যে একূপ কোন ছুবিপাক ঘটেনি-_-ঘটতে 
_পারেমি বলেই ঘটেনি। কেন ঘটতে পারেনি--এই উদ্নীতি থেকে 
খানিকটা! বুঝতে পার] যাবে-খ্্রীষটীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্বে সমগ্র 
বঙ্গতূমি কোন কালেই প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলমানের শাসনাধীন হয় নাই। 
প্রথমে পশ্চিযোন্তর বঙ্গের রাজচ্ছত্রমাত্র গ্রহণ করিয়া পূর্বাবঙ্গ অধিকারের 
চেষ্টায় পাঠান সামস্তবর্গ বারত্বার বিফল মনোরথ হইয়াছেন। 
বঙ্গবিজেত! বখতিয়ার খিলিজীর সময়ের শতাধিক বর্ষ মধ্যেই বাঙ্গলার 
_ মুসলমান নরপতিগণ দিল্লীর অধীনতা। শঙ্খলমুক্ত হ্ইয়ী স্বাধীনভাবে 
রাজত্ব করেন? ইহার অব্যবহিত পূর্বেও পূর্ববঙ্গে সেনবংশীয় হিন্দু- 
রাজবংশধর বিরাজ করিতেছিলেন ।-.*..*-"ম্বাধীন পাঠানরাজবর্ম 
সমগ্র বঙ্গে একাধিপত্য স্থাপনের অবসর পান নাই। প্রত্যন্ত প্রদেশগুলি 
চিরদিনই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আপিয়াছিল; সেখানে ইসলামের 
প্রভাব প্রবেশলাভ করিতে সক্ষম হয় নাই । আভ্যন্তরীণ হিনু-সামস্তগণও 
অনেক সময় মুসলযানকে উপেক্ষা করিয়া শাসনক্ষমতা অব্যাহত 
বাধিয়াছেন, দেশের অংশবিশেষ কোন সময়ে বিজেতার পদানত হইলেও 
আবার অন্য অংশ স্বাধীনত! অবলম্বন করিয়া আসিয়াছে।” (কালী- 
প্রসন্ন বন্দোপাধা।য কৃত বাঙ্গলার ইতিহাস )। 

বাংলার এই রাজনৈতিক অবস্থাটি, হিন্দু-মুসলমান জাতিদন্দের 
_ ইতিহাস আলোচনা করবার সময়, বিশেষভাবেই মনে রাখতে হবে। 
সঙ্গে সঙ্গে এ কথাটাও মনে রাখতে হবে-দেশের ভূ-সম্পন্তির উপর 


-& 


_ রবীন্দর-যুগ চি. 
কার্ধ্যত্যঃ হিন্দু-সামস্তদের ও জনসাধারণের অধিকার 
আদায়ের ব্যাপারে টা সাহাধ্য না নিয়ে উপায় এ র্‌ 





কম-বেশী অনুভব করেছেন। টার [াসকদের অবীনতা। 
থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা থাকায়, স্তাশীয প্রজাদের জনবল--অর্থবলের 
সাহায্য সকলকেই প্রত্যাশ! করতে হ'য়েছে। এই সব কারণে হিন্দুর 
আত্মরক্ষার সংগ্রাম খানিকটা সহজ হয়েছে এ বিষয়ে কোন সনোহ 
নেই। তবে একথাঁও ঠিক--হিনূরা সংখ্যায় ও সংস্ক তিতে অতিনগণ্য 
হ'লে-হিনুদের সাং্ক তিক অভিমান দুঢ় না হলেনহ্নুসমাজ এইভাবে 
আত্মরক্ষা করতে পারতো! না। কারণ, ছুটো ভিন্ন জাতি যখন দ্বন্দের 
সম্মুখীন হয়, তথন একপক্ষ অন্তপক্ষকে যেভাবেই করুক, আত্মসাৎ করবার, 
অথব! এড়িয়ে ঈলবার চেষ্টা করে। এই ছু'য়ের কোনটাই যেখানে সন্তব 
হয় না, কালক্রমে মেখানে সমাধান ঘটে--সমস্বয়ের মধ্যে । সমাধান পূর্ণ 
না হ'লে, বিরোধের বীজ থেকেই যায় এবং তা থাকে বলেই, অল্প- 
কারণেই চাঁপা জাতিত্বন্দের আগুন বিক্ষেভ-আকারে মাঝে মাঝে 
জ্বলে উঠে। 9০১৫০ তে রব ও) ১৮1 ৬৯ 7 
ভারতে বাঃল[দেশেও বটে হিন্দ-মুদলগানের সম্পর্কের পরিপূর্ণ 
সমাধান ঘটতে পারেনি। শক-ভন দল যে-ভাবে একদেহে লীন 
হয়েছে-পাঠাননমোগল সেভাবে একদেহে লীন হাতে পারেনি। 
হিন্দু ব! মুসলমান কেউ কাউকে আত্মসাৎ করতে পারেনি। হিন্দুরা 
মুসলমানের ছ্ছোয়াচ যথ।সম্থর বাচিয়ে চলতে চেষ্টা করেছে আর মুসল- 
মানের! হিন্দুদের মুসলযানধর্মে দীক্ষিত করতে ছলেবালেকৌশলে চেষ্টা 
করেছে-_কিন্তু 'জোত কে-জাঁত মুসলমান করতে পারেনি । এই জাতীয় 
বিপত্তি ঘটেনি বলেই, বাঙালী হিন্দ-সমাজ অর্ধ্যসংস্ক তির কোল থেকে 
দুরে সরে পড়েনি--সংঙ্ক ভ'ভারতের সঙ্গে বাঙালীর ঘোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে 


৫ 
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বায়সি। আর তা" বানি যায়নি বলেই বাঙালী সংস্কৃত ভাষার চর্চা করার 
সুযোগ পেয়েছে, রীনা ভারতের ধারণা-প্রেরার সঙ্গে সংযোগ রাখতে 
পেরেছে__'পৌরাণিঝ, বৌদ্ধ তান্িক দেবদেবীর পুজা-পার্ধণে ধর্মীয় 
আবেগ মেটাতে পেরেছে । এই আবেগের পরিবর্তন ঘটলে- আমর 
আর যাই পেতাম, এই সব পাচালী-সাহিত্য, পদাবলী-সাহিত্য, মঙ্গল- 
কাব্য, বৈষ্ণব-চরিত সাহিত্য এবং বাউল-দাহিত্য প্রভৃতি সাহিত্য গুলি 
পেতাষ না। তার শব্দ, ছন্দ, সুর ও ভাব ভি হয়ে যেতো। উনবিংশ 
শতাবী ভাবার ও ভাবের যে উত্তরাধিকার পেয়ে, আপনাকে এইভাবে 
ব্যক্ত করতে সমর্থ হয়েছে, তা" পাওধা সম্ভব হতো না। আর তা" ন! 
হ'লে মধুশ্দন, বিহারীলাল, রঙ্গলাল, বঙ্কিমচন্্, রবীন্দ্রনাথ, প্রমু 
সাহিত্যিকদেরও এ মুদ্তিতে আমরা পেতাম না। 

একথা আমরা আগেই বলেছি_ কোনো! যুগই স্বয়ংসম্পূর্ণ বা নিরপেক্ষ 

নয় এবং প্রত্যেক বর্তমান অতীতেরই ব্যক্ত রূপ। উনবিংশ শতান্ষীর ভাগ্য 
যেমন অষ্টাদশ শতাব্দীর কর্মফল দিয়ে গড়া, তেমনি অষ্টাদশ শতাবীর 
ভাগ্য সপ্তদশ শতান্ধীর ইতিহাসেরই ভ্রমপরিণতিমান্র। প্রত্যেক যুগের 
রাজনৈতিক, আর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্ক তিক, ইতিহাস বিবৃত 
করলেই কথাট|র সত্যতা ধরা পড়বে । এখানে সে অবকাশ নেই। 
স্থতরাং মোটামুটি একটু দিগদশন করেই কাঁজ শেষ করতে হ'চ্ছে। 

১৫৯৯ অবাটিকে এক হিসাবে উল্লেখযোগ্য বলা চলে । এই অন্দে এক- 
দিক “সেরপুর তরাই'এর যুদ্ধে পাঠান-শক্তি পর্্ণদন্ত হয় তথ! মোগল- 
আধিপত্য আরো বেড়ে যায়; অন্ত দিকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা। ইষ্ট 
ইতডিয়া কোষ্পানী”গঠিত হয়। এই সময় মোগল-পাঠান জাতিতবন্দের একরপ 
সমাধান হয় বটে, কিন্তু নতুন এক জাতি-বন্দের সচল! হয়। অবস্ত ভারতে 
ইউরোপীয় জাঁতির আগমন এর আগেই হ'য়েছে। পর্ত,শীজ বণিক ও 
দস্ত্যরা যোড়শ শতাক্ীর রাজনীতিতে, বলা চলে, উল্লেখযোগ্য অংশই 


॥ 


রর বুগ. রঃ ১, 
গ্রহণ করেছে। বাংলার রাজনীতিতেই শপ নয় বযাজ-ীবনেও তার! 
কম প্রভাব বিস্তর করে নি। (ফিরিঙগী- সম্প্রদায়ের উতদ্তবের ইতিহাস 
স্ররীয়)। সুতরাং এক হিসাবে বল! চলে--ভারতের রাজনীতি- 
ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে জাতিঘন্ছের যে কুরুক্ষেত্র দেখা দিয়েছিল, তার 
বীজ এখানেই উপ্ত হয়। ৃ 

সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস, আপাতদষ্টিতে, জাহাজীর (১৬০৫-১৬২৭), 
শাহজাহান ( ১৬২৭-১৬৫৮ ) এবং ওরংজীব (১৬৫৮-১৭০৭ )--এই 
তিন বাঁদশাহের শাসনকালের ইতিই!স বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই 

দখা খাবে, এই সময়ের ইতিহাস বৈদেশিক বণিকদের শক্তি-সংগ্রহের, 
বাণিজাবিস্তারের ও পারম্পরিক প্রতিঘাগিতার ইতিহাস, নতুম এক ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ও বিকাশের তথ! সাম্প্রদায়িক দ্বন্দের জটিলতা. 
বৃদ্ধির ইতিহাস-_দেশী-বিদেশী বণিকশ্রেণীর ক্ষমতাবুদ্ধির-প্রভাব- 
প্রতিপত্তিবৃদ্ধির ইতিহাস-বিদেশী বণিকদের কুঠি ও লাণিজ্যকেন্ত্ 
আশ্রয় করে" নতুন এক চাকুরীজীবী শ্রেণীর উদ্ভবের ইতিহাস--কৃষি- 
ভিত্তিক পল্লীকেপ্ত্রি জীবনের পরিবপ্তনের শচনার ইতিহাস । [বিদেশীদের 
এই কুঠিগুলির মধ্যেই যে ভবিধ্যংকালের শিল্পকারখানার বীজ নিহিত 
ছিল একথ! বললে অন্ায় কোন কথ! বল! হয় নাঁ। অষ্টাদশ শতাবীতে 
এই সব কুঠি যেরূপ বুহদাকার ধারণ করে--এবৎ খন্্-সমুদ্ধ ইয়ে উঠে 
তা" লক্ষ্য করে দেখলেই কথাটা সত্য কি মিথ্যা ঘাচাই করে দেখা যাবে]। 
ঘে ক'লকাতাকে কেন করে বাঙলার বর্ধমান তি সংগ্ক তি গড়ে 
উঠেছে, সেই ক'লকাভার প্রতিষ্ঠা হয় এই শতাববীতেই--১৬৯০ টানে | 
কলকাতার প্রতিষ্ঠা ও শ্রীবৃদ্ধি ইংরেজের সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসের সঙ্গে 
কাধ্যকারণঘোগে যুক্ত হয়ে আছে। ভারতের রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার 
যোগ নিয়ে ইংরেজ বণিকরা শক্তিসফয় করতে থাকেন এবং ১৬৯ 
টানে ইংরেজ বণিকদের স্পর্ধা! এত বেড়ে খায় যে হুগলীর ফৌজদারের 


উর রী াট-ারিতোর ভুমিকা 
বিরুদ্ধে তোরণ করতে তাঁরা ইতস্ৃত করেন না। শায়েস্তা খা 
 ইধরেজদের শায়েস্তা করে আনেন বটে, কিন্তু ইংরেজরা সাথাপ্ত কয়েকটা 
টাকা নজরাণা দিয়ে ওরংজীবেব কাছ থেকে “অনুমতি” কিনে নিয়ে 
আসেন এবং জ্ব চার্ণক কলিকাতায় এসে “কুঠি স্থাপনা করেন। 
কলিকাতা দেখতে-না-দেখাতে বড় বাণিজ্যবন্দরে পরিণত হয়। ধনিকে- 
বণিকে কলিকাতা! জনবহুল হ'তে থাকে । ইংরেজ-বধিকদের অধীনে 
চাকুরী করে'-_ইংরেজদের সঙ্গে বাযবস। করে'_নতুন নতুন ধনী-পরিবার 
গড়ে উদ এবং এরাই ক্রমে কলিকাতার “অভিজাত” পরিবারে পরিণত 
হয়। ঠাকুর পরিবারের কথাই ধরা যাক। ঠাকুর পরিবারের ইতিহাসও 
এই নতুন-গড়া ক'লকাতার ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। মহেশ্বর 
কুশারী ও শুকদেব কুশারীর গোবিন্বপুরে বসতিষ্থাপন, জেলেদের মুখে-- 
“ঠাকুর” উপাধি লাভ, যহেশ্বরপুত্র পঞ্চানন ঠাকুরের ইংরেজ জাহাজে 
রসদপত্র সরবরাহ, পঞ্চাননপুত্র জয়রাম--ধামসস্বোষের এবৎ শুকদেবশ 
পুর কৃষ্ণচন্দ্রের ইতবেজ-বণিকদের কাছে ইৎরেজি-শিক্ষা, ১৭০৭ খ্রীষ্টাবের 
কলিকাতা জরিপকার্্যে জয়রামের ও রাঁমসন্তোষের আমিনপদে নিয়োগ, 
কোম্পানীর কাজ করে প্রচুর ধনোপাঞ্জন, জয়রাম-পুত্র নীলমণি ঠাকুরের 
১৭৬ গ্রীষ্টার্ধে ধনসাঁয়রের € বর্তমান ধর্মতল| ও গড়ের মাঠ) বাড়ী ও 
বাগানের বিক্রয়মূলা নিয়ে পাগুরিয়াঘাটায় বাস, কোম্পানীর দেওয়ানি 
পাওয়ার পরে_-( ১৭৬৫ গ্রীষ্টাব্দে) নীলমণির উউড়িয্য!-ক|লেক্ট/বের 
সেরেন্তাদার হওয়া--অন্যান্য ভাইদের ব্যবসায়ে অর্থ খাটানো, ১৭৮৪ হ্রীঃ 
জোড়াসাকোয় বাস, দ্বাণলা।ন। খের ম্যাকিনটে!স্‌ কোম্পানীর গেমিস্তাগিরি, 
শেষে অর্ডার সরবরাহ করা, গরে-পনিম্কি? অধ্যক্ষের দেওয়ান হওয়া 
প্রচুর অর্থোপাঙ্জন করা--ক'লকাতার প্রতিষ্ঠার এবং ইংরেজ-বণিক 
কোল্পানীর ক্রমোন্নতির সঙ্গে অবিচ্ছেগ্কযোগে যুক্ত হয়ে আছে। এই 
পটভূমি বাঁদ দিলে, ঠাকুর-পরিবারের ইতিহাস লেখা অসস্তব। ভুললে 


ক | রি ০8 ৪৩ তু 
চলবে না হাত পর পিরালি ব্রাহ্মণ হ'য়ে থাকার চেয়ে মুসলমান র্ 
গ্রহণ করা ঘুক্তিমুক্র মনে করলে ঘেষন এই পরিবারের বৃক্ষে রবীন্দ্রনাথের» 
মতো অনৃত ফল ফলতে পারতো! না, তেমনি দ্বারকানাথের শরথধ্য 
দেবেন্দ্রনাথ উত্তর ধিকারী হৃত্রে না পেলে রবীন্দ্রনাথের রতি আত্ম- 
বিকাশের এত অবাধ সুযোগও পেতো না। 

সপ্তদশ শতাবীর গোড়াতে যে বীজ উপ্ত হয় শতাক্ীর শেষভাগে তা? 
রীতিমতো অস্কুরিত ও পল্পবিতি ইয় এবং অষ্টাদশ শতাবীর প্রথম- 
পাদের শেষেই প্রকাণ্ড এক মহীরুহে পরিণত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংরেজ*ও ফরাসী বণিকরা, ভারতের রাজনীতিতেতে, অর্থনীতি ও সামা- 
জিক জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। পলাশীর প্রান্তরে এই 
জাতিদ্ন্দের যেভাবে মীমাংসা হয়, তাতে ইংরেজ-শক্তি বাঙলা-বিহাঁর- 
উড়িষ্যার ভাঁগ্যবিধাতা হ'য়ে দাড়ায় । অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস, ১৭৬৪ 
পধ্যন্ত--বাহাত নুনিদকূলিখ। স্ুজ[উদ্দীন (১৭২৭-১৭৩৯ ), সরফরাজ থা 
( ১৭৩৪-৪০ ), আলিবদ্দী (১৭৪০-৫৬ ), সিরাজদ্দৌলা (১৭৪৬-৫৭), 
মীরজাফর ( ১৭৫৭-৬০ ), মীরকাসেম €(১৭৬০-১৭৬৪ ) নামে-নবার 
মীরজাফর (২য় বার নবাব ), নজম্ট্রদ্দোলা--প্রস্নতির শাসনকালের 
ইতিহাঁস বটে, কিন্তু অন্যদিক থেকে বলা চলে এই সময়েই জাতিদ্বন্দের 
রূপ জটিল ও উতৎ্কট আকার ধারণ করে, সামস্তদের এবং ধনিক-বণিকদের 
্বার্থের দ্বান্বে জাত তীয় জীবন ভেঙ্গে চৌচির হ'য়ে যায়। তারিই ফলে, 

পলাশীর যৃদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজ-বণিকশক্তির হাতে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ে 
-ইৎরেজপ্রভৃত্ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রভৃত্ব--১৭৬৫ শ্রীঃ বাঁধ্লা- 
বিহার-উড়িয্ার দেওয়ানী লাছে এবং ১৭৭২ স্রীষ্টান্দে দ্বৈতশাসন লোপের 
কলে অর্থাৎ ফৌজদারী ব্যবস্থা হাতে নেওয়ার ফলে, রীতিমত কায়েম 
হরে যাঁয়। এইভাবে ইংরেজ বাধলা-বিহবার-উড়িখার হর্ধা র্ -বিধাতা হয়ে 
বসে এবং বাংলার ইতিহাস এক নতুন পরধ্যায়ে প্রবৈশ করে । ১৭৭৪ গ্রষটান্ছে 


8৪. _ রবীন্্রনাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 


নর্থের রেগুপেটিভ, গ্যাক্ট, ১৭৮৭ ধুষটান্দে পিটের ইগ্ডির। এাক্ট_ 


তারপর লর্ড কর্ণ ওয়লিপের শাসনকাল-( ১৭৮৬-১৭৯৩) এবং চিরস্থায়ী 


বান্দোবন্ত, স্যার জন শোরের শাসনকাল--(১৭৯৩-১৭৯৮ )ভারতে 
ব্রিটণ অধিকারের ভিন্তিকে দৃঢ় থেকে দৃঢ় তর করে তোলে । 
অষ্টাদশ শতাীর রাজনৈতিক ৪ আর্থনৈততিক পরিবর্তন বাঙালী 
সমাজ-মঁনসে ঘে পরিবর্তনের স্চনা করে, তার বৈপ্লবিক তাৎপর্য 
উপলব্ধি করতে পারলেই, উনবিংশ শতাদীর ইতিহাসের এবং শি্প- 
সাহিত্যের রূপ-রসের প্রক্ৃতিটি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে। 
রাজনৈতিক পরিবর্ধন সন্ধে সংক্ষেপে এইটুকু বলাই ষথেষ্ট-ভারতের 


বুকে জাতিত্বন্দের বে (ঠিলুখুপলদান-ই রেজ--এই তিন শক্তির, 
: যেত্রিকোগ অংগ্রা উপস্থিত হয়, তাতে হিন্দু ও খুপলমান বৈদেশিক 
ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাজিত হয়-ইষ্ট ইত্ডিয়া কোম্পানী--অর্থাৎ 
ব্রিটিশ শক্তি, নাত ন1 হ'লেও কাধ্যতঃ অধীশ্বর হয়ে উঠে। রাঁজ- 
শক্তির এই পরিবর্তনে চিলদু-মুগলমান-ই'রেজের সম্পর্ক নতুনভাবে বিন্ন্ 


হয়। ইংরেজ কার্য্যতঃ প্রভুর আসন দখল করে এবং হিন্দুসম্প্রদায়, 


: মুসলমানসং্্রদার ইধরেজের অধীন প্রজা মাত্রে পর্যবসিত হন়্। এখান 


থেকেই আমাদের পরাধীনতা-চেতনার কচনা এবং ইংরেজ ও ইত্রাজির 
্রন্ত্বের ও গুরুত্থের সুচনা । তারপর থে আথ নৈতিক অবস্থা ও ব্যবস্থা 
ইংর-শক্ষিকে বাজার আসন অধিকার করতে সাহাধ্য করেছে 
এবং শক্তির মুলে প্রধান কারণ হিসাবে কাজ করেছে তার প্রভাবেই 
যে ক'লকাত। ধনিক-বণিকের নগরে পরিণত হয় একথা আগেই বলা 
হয়েছে । আমরা জানি, গ্রাম্যজীনন মূলতঃ কষিকেন্ত্রিক, নাগরিক- 
জীবন যুলতঃ বাণিজ্য-কেন্ত্িক বা শিল্পকেন্ত্রিক। গ্রাম্যজীবনে সমাজের 
শির স্ব্যাগী। নাগরিক-জীবনে সমাজ-নিযন্্রণ শিখিল। 
ইংরেজ-আধিপত্যের পরে ক'লকাতার গুরুত্ব ও লোকসংখ্যা এবং 


পস্ 


রবান্দ্র-যুগ ৪৫ 


ইংরেজির গুরুত্ব দ্রুত বুদ্ধি পাওয়ার ফলে, ক'লকাতাকে কেন্ছু করে? 
বাংলায় নতুন এক সংস্কতির গোড়াপত্তন হয়। সমাজে ধনিক-বণিকের * 
প্রা বদি * ওয়ার ফলে, সমাজের মাধ্যাকর্মণের কেন্দ্রটি শিথিল 
হ'তে থাকে। রাজশক্কি বিদেশী ইংরেজ। ধনিক-বধিকের সম্মানই 
তাদের কাছে বেশী। রাজ! যাকে আন্মান করেন-*সম|জে তারই 
মর্যাদা ও শক্তি বেশী। ইংরেজের দুষ্টি আকর্ষণ করতে পারাই যেখানে 
পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়, সেখানে ইৎরেজি আদব-কারদার অন্বকরণ না হয়ে 
পারে না। একদিকে নবাবী নিলাস-বাসদ্নর প্রচলিত সংস্কার, অন্যদিকে 
ইংরেজের বিলাস-ব্যসনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা_চুইদিক থেকেই ধনিক- 
বণিকদের বাসনা-বহি প্রচুর বাতাস পেয়েছে এবং দাউ দাউ করে 
 জলেছে। ব্যবসা বা চাকুরী, উশ্ধধযপ্রদর্শন, বিলাস-ব্যসন ও ইংরেজ-তোধণ 
_এ ছাড়া কাজ কোথায়? এদেরই উ্ধা-গর্ব-্রদর্শনের এবং বিলাস- 
ব্যসনের উৎস থেকেই নানা আমোদ-প্রমোদ-অনুষ্ঠান, এবং সঙ্গে এ | 
শিল্পকলা'ও 'বাই প্রোডাইসে'র মতো দেখা দিয়েছে । অষ্টাদশ শতাকীর 
শেষদিকে এদেরই আশ্রয়ে হাঁফ-আথড়াই, টপ্া প্রতি গানের জন্ম ৪ 
শ্ীবৃদ্ধি হয়েছে। এ'দেরই কচির প্রশ্রয়ে ক্রমে নিগ্ভা-সুন্দর যাত্রার কদর 
বেড়েছে। পুরাণো পাচালী গানের পাশে-ন্কষ্যাত্রার চণ্তীষাত্রার 
পাশে-বিষ্ঠাহনদর-পাল| আসর জমিয়ে তুলেছে । বিশেষ লক্ষণীয় 
বিষয় এখানে এই যে নতুন অর্থনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার ফলে নাগরিক- 
জীবনে স্বাতন্ত্র্যের চেতনা ক্রমেই বুদ্ধি পেতে থাকে--সমাজ-চেতনার 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-আন্ুগত্ত্েরও তীব্রতা! কঘতে খাঁকে এবং আত্ম 
কেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকে । আত্মকেন্দ্রিকতা বাড়তে থাকার অনিবার্য 
 পরিণতি--আত্মগত ভাবাবেগ প্রকাশের প্রবণতা ব্যক্ত উপলমধিকে 
দশের কাছে সঞ্চার করে দেওয়ার বাসন|। 
কিন্তু যে উপলব্ধির সঙ্গে সমগ্র সমাজের আবেগের ক লে 


ডি 





তাকে সা গ্রহণ করতে ব্যাকুল হবে কেন? যা? নিক া্তিগত 


বা ঘার সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের সম্পর্ক নেই তাকে সঞ্চার করতে হালে, 


 সঞ্চারের উপযুক্ত যাধ্যঘ বা নতুন উপায় চাই। এমন “মাধ্যম” ঢাই যা! 


বিশেষ অনুষ্ঠানের মুখাপেদ্ঠী নয়--যা আশ্রয় করে,-সমাজের প্রতিটি 


ব্যক্তির কাছে ব্যক্তির চিন্তা বং অনুভব পৌছে থেতে পারে । মোটকথা 


প্রকাশের নুন বীতি চাই প্রচারের নতুন বাইন নাই। 

অষ্টাদশ শতাবীর শেষ পাঁদে এই চাহিদার পুরণ ইয়-- 
মুদ্রধন্্-স্কাপনাঁয়। বাঁংল। ইরক তৈরীর কারখানা-প্রতিষ্ঠার ফলে, ভাব- 
প্রকাশের বা সঞ্চারের নতুন এক পথ খুলে ঘায়। 

যদিও পঞগীজ পাদ্দান্না এর আগেই শ্রীষটধর্ম প্রচার করবার জঙ্য 
অমান্গধিক অধ্যবসায় দেখিয়েছে এবং ছলেবলে বেশ কিছুসৎখ্যক লোকের 
জাত মেরেছে, তবু, একথা স্বীকার করতেই হবে, দেশীয় ভাষায় পুন্তক 
মুদ্রণের জন্য তারা তেমন একাস্তিক চে করেনি । এ চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে) 
ইংরেজ-অধিকার কায়েম হওয়ার পরেই । আমর! জানি--১৭৭৮ শ্রীহাবে 
হ্বালহেড সাহেব যে বাংলা ব্যাকরণ বঠনা করেন, তাতেই উদাহরণ 
দেওয়ার জন্ত প্রথম বাংলা হরফ ব্যবহৃত ইয়। অবশ্ত এখানে মুদ্রিত- 
প্রকাশের হৃচনা মাত্র। এই ঘটন|টির পরে--আরো দু'একটি ঘটন] 
ঘটে এবং তাদের সহযোগেই ঘুদুণ-্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। একটি ঘটনা 


ব্যাপাটি্ট মিশন প্রতিষ্ঠ--খ্রীর্ষ প্রচারের উদ্দেশ্যে তাদের ভারতে 


আঁগমন--বিশেষ করে? বাংলাদেশে উপস্থিতি- শীরামপুরে যিশন প্রতিষ্ঠা 
এবং দেশীয় ভাষায় বাই'বল-অঞ্টুবাদের চেষ্টা। দ্বিতীয় ঘটনা-_পুম্তক- 
প্রকাশকের চাহিদা পুরণ করবার জগত অক্ষর ঢাঁলাই কারখানার প্রতিষ্ঠা 
(১৭৯৭ )। অক্ষর ঢালাই কারখানার প্রতিষ্ঠা, বাস্তবিকই--একটা যুগাস্তর- 
কারী ঘটন। অক্ষর বা হরফই হ'চ্ছে যুদ্ণের প্রাথমিক প্রয়োজন । 
এই উপাদান না থাকলে সব উপাদানই তো। নিরর্থক। সুতরাং 





রঃ র্‌ ক বুগ রে 
একা! ধলা, চলে, অক্ষর লাই সমান সঙ্গে দে ; 
বাংলার, প্রকাশ রীতি এক তুন পর্বের দবারদেশে উপস্থিত . 


হয় এবং ফোর্ট উইলিরাম কলেজ গড সঙ্গে সঙ্গে তা" এক 
নভুন স্তরে প্রবেশ করে। যদিও রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ফোর্ট 
উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্টা (১৮০০), তবু এই শ্রয়োজনেরই ধ্বাই-. | 
প্রোডাকট”__হিসাবে বাংলা সাহিত্য নানী গ্রন্থ মুদ্রিত হ'তে থাকে। 


ফোট উইলিয়াম কলেজ ও শ্রীরামপুর ঘিশনের চেষ্টা মিলিত হয়ে, 
বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে গগ্ভ-পঞ্ভের নইুন ফসল ফলাতে আরস্ত 
করে। বাংলা সাহিত্যের ঈরন্ধির-হিশেতঃ গগ্ভ সাহিত্যের জন্ম ও 
রীৃদ্দির_-মুলে, মুদ্ বন্থের প্রতিষ্ঠ] ঘে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে 
দাড়িয়ে আছে, মুদ্রাধন্্র না থাকলে কি অবস্থা হ'তে তা? চিত করে না 
দেখলে সম্যক বুঝতে পারা যাবে না। থে বাংলা "সংবাদপত্র" 
নতুন ঘুগের বাংলা-সাহিত্যের ধারক ও বাহক, মুদ্রাঘন্ত্রের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গেই তার প্রতিষ্ঠা কার্যকারণঘোগে যুক্ত হয়ে আছে। সংক্ষেপে 


বলা যেতে পার-মুদ্াধন্থবর ভিত্তির ওপরেই, উনবিংশ-শতাবীর 


সাহিত্য-রচনার বিরাট ও বিচিত্র প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। 
এই আধুনিক যুগের প্রথম পর্বে অর্থাৎ ১৮০০ থেকে--১৮৫৯ পর্যন্ত 


--ফো্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে ঈশ্বর গুণের মৃত্যু পর্য্ন্ত__. 
মধুহছদন, রঙগলাল, বিহারীলাল প্রমুখ কবিদের সাহিত্যিক জীবনের 


আরপ্ত পর্ধ্স্ত--ঘে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটন। ঘটে, তাদের*আমরা মেটামুটি- 
ভাবে রাজনৈতিক, আর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক এই কয় 
শ্রেণীতে ভাগ করে গুছিয়ে নিতে পারি । এই'সময়েক্র রাজনৈতিক অর্থ- 
নৈতিক-+স|মাজিক-_সাংসৃতিক ঘটনাপগ্ী-- 
(ক) লর্ড ওয়েলস্লী ( ১৭৯৮-১৮০৫ ) 
* অরধীনতামূলক মিত্রতা নীতি 


ঞ 
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৪৮  লীনাািভোর রদ ্ 
নিজামের বঠতাস্বীকার ২... 
চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ( (১৭৯৯), ফোর্ট উইল 5 
* সুরটি, তাঙোর, কর্ণাটিক, অযোধ্যার অংশ অধিকার | 
দ্বিতীয় মারাঠা- দ্ধ (১৮০৩১৮৫) 0 
(খে) জর্জ বার্লো(১৮০৫-১৮০৭ )-_ (দাসীর নীতির না 
| (১ ঘর্ড মিন্টো" ( ১৮০৭- ১৮১৩) নে 
রঃ ৯১৮১৩ কোম্পানী ভারতে বানি করবার 
একচেটে অধিকার হারায়। 
* শিক্ষার উন্নতির জন্ত প্রতি বৎসর অনু এক- 
লক্ষ টাকা ব্যয়ের ব্যবস্থা। | 
রণজিৎ সিংহের সহিত মৈত্রী-- 
অমৃতসরের সন্ধি (১৮৭৯) | 


সী. 


(ঘ) লর্ড ময়রা বা লর্ড হেষ্টিংদ (১৮৯৩-১৮২৩) 
* রাঁজ্যবিস্তার নীতি-গ্রহণ | 
*. গুর্থা-ুদ্ধ (১৮১৪-১৮১৬) * হিন্দু কলেজ (১৮১৭ ) 
*. নিশীরী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮)  ঈ স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) 
রা তৃতীয় মারাঠী যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৯) * স্কুল সোসাইটি (১৮১৮) 
ৃ ( $) লর্ড আমহাঁষ্ট (১৮২৩-১৮২৮ ) ৯ ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি 
হি প্রথম ব্র্গযুদ্ধ ( ১৮২৪-১৮২৬ ) ( ৮৮১৯) 
* ভরতপুর অধিকার (১৮২৬ ) | | 
(চ) লর্ড উইলিয়াম বেচিস্ক (৯৮২৮- তি 
.*. শানন-সংস্কার_- 


| _ প্রাদেশিক বিচারালয়গুলির বিলোপ-সাধন 
_জেলীর কালের্ঠারাদের ফৌজদারী মোকর্দমার বিচারের ভার দেওয়া 


.. কন্রবুগ 1 ৪. 
৯. _দালতে ফারসী ভাষার পরিবর্তে দে ৮ 


ভাষার ব্যবহার প্রবর্তিত। উর 
_.* ভারতীয়দের শাসনবিভাগে, বিচারবিভাগে 
... দারিতপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যবস্থা. ১ 


৯ সতীদাহ-প্রথার বিলোপ (১৮২৯) * ধর্মসিভা (১৮৩০ ) 
* সরকারী তহবিলের অর্থ কেবলমাত্র পাশ্াত্- হা ্রগারের 
... জন্ত ব্যয়--( ১৮৩৫) ৃ রি 
** মেডিকেল কলেজ-প্রতিষ্ঠা (১৮৩৫) 8 
থর চাল মেটকাফ (৯৮ ১৮৩৫, টি? * সাধারণ উরি ৃ 

ৃ হয না ৮৬) দ 
৯ লি ্বাধীনত। রা 
লর্ড অকল্যা্ড (১৯৩৮১৮৫২) দয় সা (১৯), রড 
*. প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৯-১৮৪২ ) চি রঃ 
লর্ড এলেনবোরা (১৮৪২-১৮৪৪)  * তব্বোধিলী সভা (১৮৩৯) 

* সিদ্ধুদেশে কোম্পানীর অধিকার ( ১৮৪৩) * বেঙ্গল ব্রিটিশ.ইশ্ডিয়। ও 
| সোসাইটি (১৮৪৩) 
প্রথম লর্ড হাডিঞ্_-( ১৮৪৪-১৮৪৮ ) | 

প্রথম শিখযুদ্ধ (১৮৪৫-১৮৪৬ ) 
লর্ড ডালহৌসী--(১৮৪৮-১৮৫৬ ) 


* দ্বিতীয় শিখধুদ্ধ (১৮৪৮-১৮৪৯) * ব্রিটিশ ইত্ডিযা এসোসিয়েশান 


১৮৫১ 3 
ঈ বা | 
* ্বত্বলোপ নীতি 
্ বা প্রতিষ্ঠা 20116 ৩ ডগ চি বাটন সোসাইটি 


৫ ১৮৫১ রঃ 


৫০. রবীন্দ্-নাটা- সাহিত্যের ভূমিকা 


রর রেলপথ নির্মাণ | 
:*. বিধবা বিবাহ-আইন (১৮৫৬) & বিগ্মোৎসাহিনী সভা ( ১৮৫৩) 
রঃ রর ্ ধর্ন্তরকারীর পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার 
 এরডুকেশানাল ডেসপ যাচাগ ৫ ৪৪৩০ $35008100 (১৮৫ ১. 


ৃ শিক্ষাবিভা গ-গঠন ও ডে সদ সমিতি ১৮৫৪ 
যানি ১৮৪৬-১৮৬২) ৃ ৃ 3 
1: ২. * ১৮৫৭-_কলিকাতা, যারদি) বো ডি বি | 
বিদ্যালয় প্রতিটা 
* সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭-১৮৫৮ ) 
* রাণীর ঘোষণ!-পত্র (১৮৫৮) 
* খাজনা আইন _( ১৮৫৯) 
* ভারতীয় দগ্ডবিধি..  --( ১৮৬০) 
* ফৌজদারী কাধ্যবিধি আইন --(১৮৬১), 
* হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা 5 


* ভারতীয় কাউনসিল আইন -€ ১) 


এই পর্বের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ২ 


উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই দেখ! যায়_্বষ্টান যিশনারীরা 
 ্ষ্টধ্ম প্রগর করবার জন্য বেশ ঘাটি করে? বসে গেছেন-_দেশীয় ভাষায় 
বাইবেলের অন্থবাদ করছেন, শ্রীষ্টধর্মই যে একমাত্র খাটি ধর্ম-_খরীষটই 
 মুক্তিদাতা; অন্তান্ট ধর্ষ_-বিশেষতঃ পৌত্তলিক হিন্দুধর্ম মানুষকে মুক্তি 
দিতে পারে নাএ সব কথী যথারীতি প্রচার করছেন। রি 
এই প্রচারকাধ্যকে--সংক্ষেপে সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অভিযান বলা 

পারে যা হোক, এই অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু-পমাজ নিলা 
বল করে না। রক্ষণীল অংশ ও প্রগতিশীল অংশ খই 


| পে বৃগ 1 
ভাবে প্রতিক্রিয়া না দেখালেও রতি ং মাত্রা | কোন দক দিয়েই 


কম হয় না। সমাজের মধ্যে ধারা আচার -বিচারে সংকীর্ণ গীর 5 
মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারেন দা তীরা নতুন ধর্ষনৈতিক চাহিদা অনুসারে. 





আচার-বিচারকে ঢেলে সাজতে চেষ্টা করেন। এই নতুন ধর্মনৈতিক - 





চাহিদার আদর্শ অবনত নিরাকার ঈশ্বর-ভজনার আবেগ থেকে 





আদর্শে সমকক্ষ হ'তে গেলে অবশ্তই নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা 
প্রবর্তন করা এবং উপাসনা-পদ্ধাতিকেও পরিবর্তন করা আবস্ক। 
হিন্দু-সমাজের এক অংশে নতুন ধর্মনৈতিক. আদর্শের জন্ট য়ে 
চাহিদা দেখা দেয়, রামমোহনের চেতনা আশ্রয় করে সেই 
চাহিদাই-_ প্রথমে “আদীয় সভা” (১৮১৫), ক্রমে পরাহ্গ-সাজ” 
(১৮২৮) আকারে আত্মপ্রকাশ করে! রাষমোহনের ব্রান্ষসমাজ”-. 


উঠ্ে। একদিকে মুসলমানরা নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাসী খদিকে টি 
বিজমী ইত্রাজরাও মিরাকার ঈশ্বরের উপাসক। সৃতরাং ধর্মনৈ্ড পু ১ 


বিশিষ্ট ধর্মস্দায় না হ'লেও, বিশিষ্ট ধর্ষস্রদায়ের বীজ তার মধ্যে 


ছিল এবং সেই বীজই মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চেষ্টায় (১৮৪৩) 
্রা্মধর্মের মহীরুহে পরিণত হয়। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাবধে বেদ-উপনিষদ 
মন্থন করে, ত্রান্মধর্ম (১ম ভাগ) সঙ্কলিত হয়, ১৮৫* খ্রীষ্টান ত্রান্ধর্ম 
(১ম+২য় ভাগ )- প্রকাশিত হয়। এই ভাবে ত্রাঙ্গধর্ষের টনক! 

বিশিষ্ট ধর্মসন্প্রদায়ে পরিণত হন। ৃ 


রামমোহন রায়--১৮৯৫ টাকে, অন্বাদ ও ভাত্যসহ বেদান্ত - .. 
রথ প্রকাশ ক'রে, বাংলাদেশে নতুন ক'রে বেদাস্তচ্চার যে সত্রপাত | 
করেন তার এ্তিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে এখানে ছএকটা কথা বলা. 


দরকার | একথা খুব ্কৃতজ্রতার সঙ্গেই স্ীকার ও স্বর্ণ করতে 
ইবে_রামমোহনই প্রধম উপনিষদ-চর্চগার বারা ্রাকপৌরাণিক ৃ 


উনি যু হের সে বালী মনের সংযোগ, সাধন করতে ্এং ৃ 


৫২. রাবীন্র-াট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
খৈদান্তিক ধ্যান-ধারণার উচ্চগ্রামে বা ভূমার চেতনায় বাডালী মানসকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। মহধি দেবেজজুরনাথের সাধনায় এই সংযোগ 
আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে। রবীন্দ্রনাথে এর পরয পরিণতি ঘটেছে । 
বেদাস্তদর্শনের এই নব অত্যুদয়ের ফলে, শুধু যে নতুন ধর্মদর্শনের 
বা ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হয় তা? নয়, নতুন পরাদর্শনও--( অবস্ত পুরাণে! 
দর্শনের জন্ত নতুন আবেগ) প্রতিষ্ঠালাভ করে। বিহবারীলাল, রবীন্ত্রনাথ 
প্রমুখ পরাদর্শন-সচেতন কবিদের মধ্যে এই নতুন দাঁশনিক 'আবেগেরই 
রসরূপ প্রত্যক্ষ কর! যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল, বিহারীলালের কাব্যে এই 
আবেগের প্রাথমিক ও অস্ফুট প্রকাশ পাওয়া! যায়, আর রবীন্দ্নাথে প্রত্যক্ষ 
করা যায় এরই বিশ্বয়কর স্মৃর্ি। একথা বিশেষ ভাঁবেই মনে রাখতে হবে 
রামযোহনের,--দ্বারকানাথের এবং গ্লেবেন্্রনাথেয় নতুন ধর্মোপলক্ধির 
ও সাধনার ভ্রমবিকাশের ধারায় রবীন্নাত্র আবির্ভীব-- সুতরাং 
ব্াহ্মধর্ষের পটভূমি বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথের দাশনিক দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য 
যথাযথভাবে দিদ্ধীরণ ও ব্যাখা! করা চলবে না। ভললে চলবে 
না-রবীন্রনাথ যে দাশনিক দৃষ্টি নিয়ে জগতের ও জীবনের রহস্ত 
দেখেছেন সেই দৃষ্টির ইতিহাস ত্রাঙ্গধর্মের উৎপত্তির ইতিহাসেন্র 
সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে আছে। উনবিংশ শতাবীতে ধর্মদর্শনের যে-সব 
নতুন শিবির গড়ে উঠেছে রবীন্দ্রনাথ তাদের মধ্যে বিশেষ একটি 
শিবিরেই যোগদান করেছেন-এবং সে শিবির সংক্ষেপে বলা যায় 
. অধ্যাত্মবাদ শিবির-ক্ষবাদী দর্শনের শিবির-ত্রা্ধর্মের শিবির । 
এই শিধির কখনও রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করেননি এবৎ বস্তবাদী 
আক্রমণের বিরুদ্ধে ধঁড়িয়ে প্রাণপণে এই শিবির রক্ষা করবার জন্য 
সংগ্রাম কারেছেন। থাক, নতুন ধর্মদর্শনের কথা এখন এই পর্য্যস্তই 
থাক। *এইবার জাতীয় চেতনার ক্রমবিকাশের দিকটি লক্ষ্য 
করী যাক । 


সি উরি 


.. রবীন্রযুগ] . .... ৫৩ 


যে আবেগ নিয়ে মহত ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করেন তা? বিশ্লেষণ করে 
দেখা যায় তার মধ্যে এক ধর্মপাশে সমগ্র ভারতকে বেঁধে দেওয়ার 
ইচ্ছাও একটা স্থান অধিকার করে আছে এবং সেই ইচ্ছারও পেছনে 
অডে-_ভারতের স্বাধীনতার কামনা । আমরা দেখতে পাই অনেক 
আগেই রামমোহনের মাঝে পরাধীনতার গ্লানি দেখা দিয়েছে-- 
পৃথিবীর পরাধীন জাতির জন্য তার সমবেদনার অস্ত নেই এবং প্রত্যেক 
মুক্তি-সংগ্রামকে তিনি অন্তরের সঙ্গে অভিননন জানিয়েছেন। এই 
পরাধীনতার চেতনা প্রথম দিকে যেভাবে প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক, 
সেইভাঁবেই অর্থাং-জাতিকে সর্বতোভাবে উন্নত করবার কামন! রূপে-_ 
প্রকাশ পেয়েছে। স্বাধীন ইংরেজজাতির মতো, জাতিকে সর্বতোভাবে 
সম্পন্ন করে' তুলতে না পারলে-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শক্ধি-সম্পদে বড়ে! 
করে তুলতে ন। পারলে, মুক্ষির সম্ভাবন। নেই__এ ধারণ! বেশ দানা 
বেঁধে উদ্ঠেছে। জ্ঞানের আলো চাই এবং নারী-পুরুন সকলের জন্যই 
সে আলো চাই। তারপর, ভারতবাসীর মধ্যে সংহতি চাই--ভারতীয়দের 
স্বার্থ সুরক্ষিত রাখার জন্তই সংহতি চাই। এই সময়কার স্মন্তু 
শিক্ষানৈতিক আন্দোলন এবং রাজ-আর্থ নৈতিক আন্দোলনগুলি এই সব 
চাহিদারই অভিব্যক্তি । | 

জাতির অহং-অভিমান, এই স্মরে ইংরেজদের প্রতিকূল আচরণের 
ফলে, নানাদিক থেকে পুষ্ট হ'তে থাকে! পাদ্রীদের অপপ্রচারের 
বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া দেখা! দেয়, তা” প্রথম পর্যায়ে, রামমোহনের 
“আত্মীয় সভা" 'বরাঙ্গ সভা'র ক্রিরা-কলাপের মাঝ দিয়ে, পরোক্ষভাবে আত্ম- 
প্রকাশ করে। পরে, ধর্ম সভা (১৮৩০), তন্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), সর্ব" 
তত্বদীপিকা সভা! ( ১৮৩২ ), হিন্মৃহিতার্থী বিদ্যালয় (১৮৪৬), পঁতিতোদ্ধার 
সভা (১৮৫১), সুহৃদ সমিতি (১৮৫৪) প্রতি সংগঠৰ-মাধ্যমৈ 
হিন্দু সংস্কৃতির পুন-রুজ্জীৰন প্রচেষ্টার মাঝ দিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্ত হয়। 


রঃ ৪. রি 5 ১৪, লী সিতোর কা ৃ 
শুধু সংতিকে বাচানোর তাগিদ থেকেই যে সংঘবদ্ধ ইলা 
বেন দেখা দেয় তা নয় অন্ত দিক থেকেও ভাগিদ আসে। অর্থ- 
নৈতিক ব্যাপারেও ইংরেজের প্রতিকুলতার ধাক্কা জাতির গায়ে এসে 
 লাগে। জমিদার-সভা (১৮৩৮) এই ধাক্কার রিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া। 
পনিষ্কর ভূমি বাঁজেয়াপ্তকরণ”-এর বিরুদ্ধে এবং এই ধরণের অস্ঠান্ট অন্যায় 
বিধি-বিধানের বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করার জন্ব জমিদাররা! এই সভা স্থাপন 
করেন। সংঘবদ্ধ আন্দোলন ন হ'লে প্রতিবাদ বা! প্রতিকার কোনটাই 
করা সম্ভব নয় বলেই_রাঁধাকান্ত দেব বলেন,-“প্রজালোকের এঁক্য 
বাক্য হওয়া অতি উচিত”। শাসকদের ক্রিয়াকলাপ পাললামেশ্টের 
কাণে পৌছে দেওয়ার জন্য--সংঘবন্ধ আন্দোলন আবশ্তক--এ চেতনা 
জাতির মধ্যে বেশস্পষ্ট হয়ে উঠে। 

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইত্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩) বিটিশ ইতিয়ান এ্যাসো- 
সিয়েশান (১৮৫১ )) [76 56091 .$5511101101৯ %2ি) সংঘবদ্ধ 
আন্দোলনের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজন থেকেই জন্মলাভ করে। এই সব 
সভা-সমিতিরই স্বাভাবিক পরিণতি ঘটে, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় । 

জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার কামনা যেমন একদিকে ধর্ম নৈতিক 
আন্দোলনের, সমাঁজ-সংস্কারের আন্দোলনের (সতীদাহ-প্রথার বিলোপ + 
বিধবা বিবাহ আইন) এবং সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মাঝ, 
দিয়ে ব্যক্ত হয়, তেমনি অন্যদিকে শিক্ষা-সংস্কৃতি উন্নতির আনো 
লমের মাঁঝ দিয়েও প্রকাঁশ পাঁয়। হিন্দকলেজ (১৮১৭), স্কুলবুক 
সোসাইটি (১৮১৭) স্কুল সোসাইটি (১৮১৮), 009 20016 00%90119 
30০16$5 10 6১০ 686801181000626 800. ৪000৮৮ ০1 0608%199 
1908193০৮০০ (১৮১৯১) নানাস্থানে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা, বীটন 
প্রতিষ্ঠিত বালিকা-বিগ্বালয় (১৮৪৯), গ্রামে গ্রামে বাংলা পাঠশালা 


রথ ২ কলিকাতা; বাল এরা হি ৭) ৭ র্‌ . 


আন্দোলনেরই বিভিন্ন রূপ বলা যায়। 


ৃষ্টি-আকর্মণ করছি। ৪ 
১। দিগদর্শন (মাসিক)-_এগ্রিল, (১৮১৮২--প্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশন 
২। সমাচার দর্পণ (সাপ্তাহিক )-মে, ১৮১৮-শ্রীরামপুর মিশন 

[(১৮১৮-১৪১)-0৪৯-৪৩ 70১৮৫ ১-মে ৮১॥ বর ) 

বাঙ্গাল গেজেটি ( সাপ্তাহিক )---১৮১৮, গঙ্গকিশোর ভট্টাচার্য 
(* রামমোহন রায়ের * প্রবর্তক নিবর্ভকের সন্থাদ, পুনমূর্দিত 

--১৮১৮ 


তে 


৪। গসপেল মাগাঁজীন (যাসিক )--ডিসেম্বর ১৮১৯ 

৫] ত্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ ও মিশনারি সম্াদ (সেপ্টেম্বর রি 
( সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত পত্রের জবাবে ) 

৬। সম্থাদ কৌমুদী (সাপ্াহিক ) ৪ ডিসেম্বর ১৮২১ (ভবানী চরণ 

বান্দ্যোপাধ্যায় ) 

পশ্বাবলী (১৮২২ )--স্কুল বুক সোঁসাইটি'-কর্তৃক প্রকাশিত 

৮। সঘাচার়-চন্ত্রিকা-মার্ট, ১৮২২, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 

৯। প্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক )--১এ২২ (শ্রীরামপুর ) 

১৪। সম্ধাদ তিমির নাশক (সাপ্তাহিক )_-অক্টোবর, ১৮২৩ 

১১। বঙ্গদৃত (সাপ্তাহিক )-_নীলরত্ত হালদার রর 

১২।  সর্কতত্বদীপিকা এবং ব্যবহ|রদর্ণ--১৮২৯ রঃ 


সস 


জাতির এই বিভিন্নমুখী উদ্দীপনাকে সঞ্চারের লরি গ্রহণ করে-_ ৃ রা 
সংবাদপত্র । আগেই মুদরাঘন্ত্ের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সংবারপ্রত্রের সম্পর্ক 
এবং সংবাদপত্রের সঙ্গে সাহিত্য-রচনার সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করা 

হয়েছে। এখানে, বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলির একটি তালিকা দিয়ে, 
জাতির মানস-মুক্তিতে তার! যে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছে সেইদিকে 


২১১ এআ ডল লন িশি-2 ২5০৩৮522২25 


এ 
পু 


৫৬ 


১৩ | 


ৃ বীনা ঠায় ভূমিকা 
শান্্রপ্রকাশ ( সাগ্তাহিক ) জুন ১৮৩১ 


* ১৪। সংবাদ প্রভাকর ( সাপ্তাহিক )২-২৮শে জানুয়ারী ১৮৩১ 


( ঈশ্বরচন্্র গপ) 


[ দেশ বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য নানা 


বিষয়ের আলোচনা স্বান পাইত। রাজা রাধাকান্ত দেব প্রসর়কুমার 
ঠাকুর, রামকমল সেন, জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, গৌরীশঙ্কর তর্কবাণীশ 
প্রমুখ বহু গণ্যমা্ঘ ব্যক্তি ও পণ্ডিত ইহার লেখক ছিলেন । বঙ্ষিমচন্ত্ 
চ্ট্াপাধা!ম, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় প্রড়ৃতির প্রাথমিক 
রচনাগুলি “সংবাদ প্রভাকরে'ই প্রকাশিত হয়--বাংল! সাময়িক সাহিত্য 


-শ্রীবজেক্র নাথ বন্যোপাধ্যায় ] 


১৫ 
১৬। 


১৭ 


০০ 


১ 
হ্২। 


২৩। 
২৪। 
২৫। 
২৬। 
হ্৭। 


সম্ধাদ শ্ধাকন ( সাধাহিক )--১৮৩৮ 

জ্ঞানান্বেবণ ( সাগ্থাহিক )--১৮ জুন ১৮৩১--১৮৪ 

( দক্ষিণানন্দ) রসিককুঞ্ঝ মল্লিক ) 

অন্তবাদিক1 (সাপ্তাহিক )--১৮৩১ 

[ শ্বহাধিকানী-_ প্রস্নকুমার ঠাকুর ] 

(301076৮-পত্রের প্রবন্ধাদির অনুবাদ 

জ্ঞ/নোদয় (মাসিক )--( ছেলেদের জন্য ১ 

বিজ্ঞান সেবধি ( মাসিক )--অমলচন্ত্র গাঙ্গুলি ও কানীপ্রসাদ ঘোষ 
( বিজ্ঞানশাস্ত্র ভাষান্তরার্থে) 

সংবাদ রত্বাবলী (১৮৩২) ঈশ্বর গুপু 

বিজ্ঞানসারসংগ্রহ (পাক্ষিক )--১৮৩৩ 

সগ্থাদ ভাস্কর (সাধাহিক )--১৮৩৯  [গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য ] 
গভর্ণমেন্ট গেজেট--( ১৮৪০) | 
ধেঙ্গল স্পেকৃুটেটর (যাঁসিক ) (দ্বিভািক পন্ধ ) 
রামগোপাল ঘোষ 


রা যুগ ৫৭ 
২৮। ব্রন (যাঁসিক ) ১৮৪২ 
অক্ষয়কুমার দত্ত ও প্রসন্নচন্ত্র ঘোষ 
ক ২৯। তত্ববোধিনী পত্রিকা ( মাসিক )--১৬ আগষ্ট ১৮৪৩ 
৩৯। রঙ্গপুর বাঙ্ডাবহ ( সাপ্তাহিক ) আগষ্ট ১৮৪৭ 
৩১। সংবাদ সাধুরগ্জন (সাপ্তাহিক )--১৮৪৭ 
( ঈশ্বরচন্্র গুপু ) 
৩২। সংবাদ রসসাগরস্সাপ্তাঠিক--১৮৪৯ 
( ক্ষেত্রামাহন বন্দোপাধ্যার--কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
৩৩। সংবাদ শুধাংপু ( সাপ্তাহিক )--১৮৫০ 
(পাদরি ক্ৃষ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়) 
৩৪। বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক )--৯৮৫১ * (সচিত্র নাসিক ) 
( রাঁজেন্রলাল মিত্র ) 
৩৫। সংবাদ বিভাকর--১৯৫১ * মনোমোহন বনু (কবি ও নাট্যকার) 
* ৩৩। মাসিক পত্রিক। (মাপিক ) আগষ্ট ১৮৫৪ 
( প্যারাটাদ মিত্র ও পাধানাথ শিকদার ) 
৩৭। বিছ্োৎসাহিশী পতিকা (১৮৫৫) 
কালীপ্রসন্ন সিংহ 
৩৮1 এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ভাবহ (সাপ্তাহিক ) ৯৮৫৬ 
(রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচরণ সরকার-- প্রতি যুক্ত ছিলেন) 
৩৯। সোমপ্রকাশ ! সাপ্তাহিক ), নবেম্বর ১৮৫৮ 
৪51 পুথিমা (ম! মাসিক ) ফেব্রুয়ারী ১৮৫৯ (কবি বিহারী লাল চক্রবর্তী) 
১৮৫৯ গ্রীষ্টাবৰ পর্ধ্য্ত যোট ১৫১ খানি সামগ্নিকপত্র প্রমাশিত হয় 
এবং এদের প্রত্যেকেই বাংলা ভাঘ। সংস্কৃতি ৪ সাহিত্যের উন্নতি করবার 
জন্ঠ যথাসাধ্য চেষ্টা করে। একথা মনে রাখতেই হবে- সাধারণত এই 
সব পত্রিকা আশ্রয় করেই, বাঙালীর নতুন ভাবনা ও ভান প্রকাশিত হয়। 


হম সিলেবাস িিলটিহ তই এল পল লি পতল টিন শত ৫2 সি 


৫৮ রবীন নাসির ভূমিক 


 অবং এগের সাধনার ফলেই বাংলাভাষার প্রকাশ-ষমভার উন্নতি ঘটে। 


সংস্থ তসাহিত্য, ফারলী-সাহিত্য এবং ইৎরেজি-সাহিত্যের জিবেণী সঙ্গম 


হওয়ার, বাঙালী-মানসেযে জটিলতা গভীরতা ও বৈচিত্র্য উপস্থিত হয়, এই 


স্ব পত্রিকায় বাঙালীমনের সেই স্ব বৈশ্য প্রথম প্রতিফলিত ইয়া 


রগ সরকার বলটি? যুগ- রা দরভাবে রতি রর 


রর রে চা দেখা যায়, তাতে টি বরই অধাবসার যুক্ত 


হয়েছে । অবস্ত ফোটু উইলিয়াম-কলেজের পঙ্ডিতদের চেষ্টা বাঁ শ্রীরামপুর 
মিশনারীদের চেষ্টার প্রেরণা-যে উৎস থেকে এসেছে, রামমৌহন, 
বিদ্বাসাগর প্রভৃতির চেষ্টা ঠিক সে উৎস থেকে আসেমি। প্রথম পক্ষের 
উদ্দেষ্ঠ বাংলা শিখিয়ে ভাল শাসক বা পাদরী তৈরী করা, দতীয় পক্ষের 
উদ্দেন্ট-_ব!ংলাভাষাকে সমৃদ্ধ করা-বাঙালীর মধ্যে শিক্ষার আলোক 
বিকীকরণ করে দিয়ে, কুসংস্কার থেকে বাঙালী-মনকে মুক্ত করা। 

এই সময়ে যে সমস্ত সাহিত্য রচিত হয়, তার মধ্যে 
বাঙালীমানসের মুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তার একটা সংক্ষিপ্ত 
তালিকা এখানে দেওয়! ঘাক। এই তাণিকাটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই 
দেখা যাবে-উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দে সাহিত্যের যে বিকাশ 
ঘটেছে, তা আকন্সিক কোন ঘটনা নয় এবং প্রথমার্দের সট্টি থেকেই 
তারা প্রাণ-রসের যোগান পেয়েছে। একতলার গাঁথনির ওপরে যেমদ 
করে দৌতলা টাড়িয়ে থাকে, তেমনি করেই প্রথমার্দের সাহিত্যের 
ভিত্বির উপরে দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্য গড়ে উঠেছে।_-এই সময়কার 
রচনার সংক্ষিপ্ত তালিকা £__ 

ফোর্ট উলিয়াম কলেজের পণ্ডিতদের রচনা £_ 
১1 রাম ধম বন্ু--রাজ! প্রতাপাদিত্য (১৮৯১) 

| লিপিমালা (১৮*২) 


রীন্রযুগ ৫৯ 
২। মৃত্য বিষ্বাল্কার বত্রিশ সিংহাসন... (৯৮০২) 
.. হিতোপদেশ (৯৮৮) 
রাজাবছি,... ১. (তল)... 
8  প্রবোধচ্রিকা ২ 00৯৩৩) 
৩ . ৃ গোলোকনাথ ধর্ধা_. হিতোপদেশ : | ১৫৯ ২) 5 





নু ৪ 1. তারিশীচরণ মিত্র-.. ওরিয়েন্টাল লো ১৮০৩ রি 
81 চততীচরণ মুন্শী_. তোতাইভিহাস. (৯৮০৫) 
৬ রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়_মহারাজ রুষচন্জ রায় চরিত্রং 


(১৮৯৫) 
৭। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি-হিতোণ দশ. (১৮০৮) 
৮| মোহনপ্রসাদ ঠাকুর. ইংরে বাংল! শবকোষ 
ইংরেজী ওড়িয়া অভিধান 
৯। হ্রপ্রসাদ রায়__ পুরুণ পরীক্ষা 
১০। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-- পদার্থ কোমুদী (১৮২১) 


(ঘ) শ্রীরামপুর মিশন থেকে প্রচারিত-কেরীর রচন| ₹-. 
১। নিউ টেষ্টামেণ্ট-( ১৮০১) ২। বাংলা ব্যাকরণ--(১৮০১) 
৩। কখোপকথন--( ১৮০১) ৪ ওল্ড টেষ্টামেন্ট--(১৮০২) মোশাঁর 
ব্যবস্থা) ৫ কৃত্তিবাসের রামায়ণ_-( ১৮২) ৬1 কাশীরাম দাসের 
মহাভারত--(১৮০২) ৭। ওল্ড টেষ্টামেণ্ট__দাউদের গীত--(১৮০৩) 
৮। এ-ভবিযুদ্ধাক্য--( ১৮০৭ )৯। ই-য়িশরালের বিবরণ--(১৮০৯) 
১০। ইতিহাসমালা--(১৮১২) ১১। বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮১৫-২৫) 


(গ) রামমোহন রায়ের রচনা 
৯। বেদাস্ত গ্রন্থ (১৮১৮) ২। বেদাস্তসার (৮.৫) ৪1 তলবকার 
উপনিষৎ (১৮১৬) ৪1 ঈশোপনিষং (১৮১৬) ৫। উৎসবানঞঈ বাযীশের 


বাক আট সহিতোর ভুমিকা: 


সত গর (৯৮৮ ) ৬। টার্যের সহিত বিচার (৯৮১ ) র্‌ 
|| কঠোঁপনি। ২ (১৮১৭) ৮। াুক্যোপনিবং ১৮৯৭) ৯ গোস্বামীর হি 
সত চার (৯৯৮ ১৫ । সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সাদ, 





নু (১৮৯৮) ৯১। গাযত্রীর অর্থ (১৮১৮) ৯২। মুগ্তকোপনিষং (১৮১৯) রি 


.৯৩। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ (১৮১৯) ৯১৪। 
 কবিতাকারের সহিত বিচার (৯৮২৯) ১৫| সুত্রক্ষণয শাস্তীর সহিত 
বিচার (১৮২ )১৪। ত্রাহ্ধণ সেবধি- বাঙ্গণ ও মিশনারী সম্বাদ (১৮২১) 
১৭। চারি প্রশ্নেঘ় উত্তর (১৮২২) ১৮। প্রার্থনাপত্র (১৮২৩) ১৯। 
পাদরি ও শিষ্য সংবাদ (১৮২৩) ২৯1 গুরুপাছুকা (১৮২৩) ২১। পথ্য- 
প্রদান (১৮২৩) ₹২। জঙ্গিষ্ট গৃহস্থের লক্ষণ (৯৮২৬) ২৩। কায়ন্তের 
সহিত মদ্যগাঁন বিষয়ক বিচাৰি ২৪। বন্তরস্থটী (১৮২৭) ২৫। গায়ত্রয 
 পরমোপাপনাবিধানং (১৮২৭) ২৬| ত্রঙ্ধোপাসনা (১৮২৮) ২৭। 
বদ্ধসঙ্গীত ২৮। অনুষ্ঠান ২৯। সহমরণ বিষয় (১৮২৯) ৩০। গোঁড়ীয় 
ব্যাকরণ ( ৯৮০৩ ) 

(ঘ) জয়গোপাল ভর্কীলঙ্কীরের রচনা £- 

১। শিক্ষাসার (“্বালকদের" শিক্ষার্থে) ২  বিহবমঙগলরুত 
কষ্খবিষয়কক্লোকৎ (২৮৯৭ ) ও। পত্রের ধারা (৯৮২৯) ৪। চত্তী (১৮৯৯) 
৫। বান্সীকিকত--রামারণ (১৮৩০-৩৫) ৬। মৃহাভাঁবত (২৮৩৬) 
৭। পারসীক অভিধান (১৮৩৮ )৮। বঙ্গাভিধান (১৮৩৮) 

(উ) মদমনোহন তর্দালগ্জারের রচন| £- 

১। রসতরঙ্গিণী (১৮৩৪?) ২ বাসবদন্তা (১৮৩৬ )৩। শিশুশিক্ষা 
১ম-২য় (৯৮৪৪৯), ওয় ভাগ ( ১৮৫০) 

(চ) ঈশ্বর5জ্জ বিাসাগরের রচনা, সন্কলন ও সম্পাদনা $-. 
২৯ তাল পঞ্চবিংশতি (১৮৪৭) ২। বাঙ্গালার ইতিহাস ২য় ভাগ 
(৯৮৪৮) ৩1 জীবন চরিত (১৮৪৯) ৪ বোধোদয় ৪র্থ ভাগ (১৮৫৯) 


৫1 সব্ত ব্যাকরণের উপকিকা। (৯১) কাঠ (স, রে 
৯৮৫২) হত ২) (জজ হক) ৭) সত, ভাষা ও স্রত 
হও শাবিযরক প্রস্তাব (৯৮৫৩), ৮1. ব্যাকরণ কৌমুদী (4৩)৯) 
_ শহুস্তলা (৩), ১*। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা 
এত সভা (১ম +, ২৮৫৫) ৯১। বণ পরিচয় ৯ম ও ২য় ভাগ | 
0২৮৫৫) ৯২1 কথামালা (২৮৫৩) ১৩) চরিভাবলী (১৮৫৯) 
১৪। মহাভারত ( উপক্রমণিক! ভাঁশ (১৮৬০ )১৫। সীতার বনবাঁস 
(১৮৬) আখ্যান মঞ্জরী (২৮৬৩ শবমঞ্ারী (১৮৬৪), ত্রান্তিবিলাস 
(১৮৬৯), বছ বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি ন! এতঘ্িষয়ক বিচার 
(১৮৭১), উ--৯৮৭৩, নিষ্নুতিলাভ প্রয়াস ১৮৮৮, পদ্ম সংগ্রহ ১ম ভাগ 
১৮৮৮, ২য় ভাগ ৯৮৯০ (সম্পাদিত )- অন্নদামঙ্গল (১৮৪৭), বৈতাল 
পচ্চীসী (হিন্দী ) ১৮৫২, রঘুবংশম্‌ (১৮৫৩), লিপাভিজ্জনীঘন (১৮৫৩), 














সর্ধদর্শন সংগ্রহ (৯৮৫৪-৫৮, শিগুপাল বধ? (১৮৫৭), কুমারসস্তব 
(২৮৬৯), কাদস্বরী (১৮৬২), মেঘদূতম্‌ (১৮৬৯), উত্তরচরিতম্‌ (১৮৭*), 
আভজ্ঞনধকুষ্ঠলম্‌ (১৮৭১), হর্ষচরিত (২৮৮৩) 

ভবানীচরণ বন্দ্ঠোপাধটায় (১৭৮৭-১৮৪৮) 


কলিকাতী। কমলালয় (১৯২৩) [ সম্পাদিত; ] 

. হিতোপদেশ (১৮২৩) হান্তাুব 

* মববাবৃধিলাস (১৮২৫) শ্ীমছাগবত (১৮৩০) 
দূতীবিলাস (১৮২৫) প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকং 
নববিবিবিলাস (১৮৩১?) মন্থসংহিতা (১৮৩৩) 
আশ্চর্য্য উপাখ্যান (১৮৩৫) উনবিংশ সংহিতা (১৮৩৩? ) 


শরমন্তগবদ্রীতা (১৮৩৪) 
রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত অষ্ট" 
বিংশতি-তত্ব নব্যস্থৃতি | (১৮৪৮) 


৬২. | রবীন্র-নাট্যা-সাহিত্যের ভূমিকা 
নীলমণি বসাক-(১৮১৮-১৮৬৪) 
১। পারস্য ইতিহাস (পদ্য ) ১৮৩৪ 


*হ। আরব্য উপন্টাস €১৮৪৯-৫০) 
৩। নবনারী (১৮৪২) 
৪1 বত্রিশ সিংহাসন (১৮৫৪) 
«। পারস্য উপন্থাস (১৮৫৬) 
৬1 ভারতবর্ষের ইতিহাস ( ১ম-৩য় ভাগ, ১৮৫৭-১৮৫৮ ) 
৭। ইতিহাস সার (১৮৫৯) 


মুক্তারাম বিষ্ভাবাগীশ (? ১৮৬১) 
১। ্রশ্রীহরিভক্তি বিলাসঃ 
* ২। অপুর্বোপাখ্যান (মেং ল্যাঙ্থ ও মিশ ল্যান্ব কর্তৃক রচিত ) 


৩। শবা।শুধি ৬। শ্রীম্ঠাগবতা ৯। অন্নদামঙ্গল 
* ৪। আরবীয়োপাথান ৭1 নুতন অভিধান ১০। হিতোপদেশ 
৫1 বেণীসংহার ৮1 অমরার্থদীধিতি 
| রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪---১৮৬৭ ) 
নীত্তিকথা ( ১৯৮১৮) 
* শৃবাকল্পত্রম (৯৮১৯-৪৮) 
বাঙ্গাল! শিক্ষা গ্রন্থ (১৮২১) 
সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাপ্রস্থ (১৮২৭) 
* পদাবলী ( ১৮৬৪-৬৭ ) 
মহবি দেবেজ্্নাথ ঠাকুর (১৮১৭--১৯০৫) 
বালাভাষায়'সংস্কৃত ব্যাকরণ | 


84970816 1900৮7065 ড170108590 (১৮৪৪) 
আক্ষধর্ম গ্রন্থ ( ১ম+ ২য় )--১৮৫০ 


রবীন্দ্রযুগ ৬৩ 


এ বাংলা অনুবাদ সহ (১৮৫১-৫২ ) 


আত্মুতত্ববিদ্থা (১৮৫২) 
্রাহ্গধর্মের মত ও বিশ্বাস (১৮৬০) 
প্রতি 


ঈশ্বরচন্দ্র গগু ( ১৮১২-১৮৫৯ ) 


১। কালীকীন্ন (১৮৩৩/--( রামপ্রসাদ সেন-কৃত ) 
২। কবিবর ৮ভারতচন্ত্র রায়গুণাকরের জীবনবৃন্তান্ত ( ১৮৫৫ ) 


৩। প্রবোধ প্রভার (১৮৫৮) 
৪। হিতপ্রভাকর (১৮৬৮- বীমন্্ গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত) 
৫। বোধধেন্দুবিকাশ ( ১৮৩৩-৮) 


৬। সত্যানারার়ণের রতকগা (ইৎ ১৯৯৩) 
৭। মহাকবি ৬ ঈশরচন্ত্র গুপু মহাশয়ের বিরচিত কবিতাবলীর 
সারসংগ্রহ (১৮৬২) 

দাশরথি রায় (১৮৬৪৭) 

* পাচালীালা (দশথপ্ড) 
* কৃষ্ণকমল গোস্বামী (১৮০৫--১৮৫৭) 
* ঠাকুরদাস দত্ত. (১৮০১--১৮৮৯) 
* রসিকচন্ত্র রায়. (১৮২০--৯৮৯৩) 


। গাঁচালী-্যায়ার 
লেখক ও গায়ক 


তারাশস্কর তর্করত্ব (--1--১৮৫৮) 


১। ভারতবফীয় স্ত্রীগণের বিগ্াশিক্ষা (১৮৫) 
২। পর্বাবলী (১৮৫২) 
৩। কাদশ্বরী (১৮৫৪) 
81 রাসেলাস (১৮৫৭) 


৬৪. "  রবীন্্নাট্য-সাহিত্যের ভূঙ্গিকা 
[:. রকানাথ বিচাক (১৮৯০৯) 
১। লীতিসার ১ম (১৮৫৬) 
২য় রী 
ওয় (১৮৪৭) 
* ২। রোমের ইতিহাস ( ১৮৫৭ ) 
* ৩। গ্রীসদেশের ইতিহাস (১৮৫৭) 
প্রভৃতি 


অক্ষয় কুমার দত্ত (১৮২*--৯৮৮৬) 

বাহাবস্থর সহিত মানবপ্রক্কৃতির সম্বন্ধ বিচার (১ম ভাগ ১৮৫৮) 
ধর্মনীতি-_( ১৮৫৬) 
পর্দার্থ বি্া (১৮৫৬) 
ৃ চাক্পাঠ (১৮২৯) 

. ১৮** থেকে-১৮৫৯ পর্য্যন্ত নাটকের সংক্ষিণ্ড ভালিক। 
৯1. কীর্কিবিলাস (২৮৫২ )--যোগেন্ চর গুপ্ত 
২1 ভ্রাঙ্ছন (১৮৫২ )--তাঁরাচরণ শিকদার 
৩। ভানুমতি চিন্তবিল[স (১৮৪৩ )--হরচন্ত্র ঘোষ 
81 কুলীনকুলসর্ন্ব (৯৮৫১ )-রামনারায়ন তর্ক 

& 1 বাৰু নাটক (১৮৫৪ )--কালীপ্রসন্ন সিহত... 
৬1 অভিজ্ঞান শকুন্তলা (১৮৫৫ )-__নন্দকুমার রায় 

৭) বিধবা বিবাহ (১৮৫৬ )--উমেশচন্ত্র মিত্র 
৮। বিধবোদ্ধাহ (৮) --উমাচরণ উষ্টোপাধ্যায় 

৯। বিধবা মনোরঞ্জন ৮”) -রাখামাঁধব মিত্র 
৯০1 বেণীসংহার (৮) --রামনারারণ তর্করত্ব 
৯৯। চপুলা-চিত্তচাপল্য (৯৮৫৭)--বছুগোপাল চট্ট্রাপাধ্যায় 


রবীন্র-যুগ ৬৫ 
১২। বিধবা পরিণয়োৎসব (১৮৫৭)--বিহারীলাল নন্দী 
১৩। বিক্রামোর্ধশী * --কালীপ্রসন্ন সিংহ 
৯৪। সাবিত্রী সত্যবান (৯৮৫৮)--কালীপ্রসন্ন সিংহ 
চার ইয়ারে তীর্থধাত্রা ” --মহেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 
১৬। শমিষঠ ” -_মধুহদন দত্ত | 
১৭। কলিকৌতুক ” -্্রীনারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি 
৯৮। কৌরব বিয়োগ.” শহরচন্র ঘোঁষ 


৯? 


৯৯। সপত্ধী ” --তারকচন্ত্র চুড়ামণি 
২০। রত্বাবলী ” »-রামনারায়ণ তর্করত্ব 
২১| বিদ্যানুনার ” --যতীন্রমোহন ঠাকুর 


২২। মহাশ্বেতা (১৮৫৯)--মপিমোহন সরকার 


২৩। বিধবা! বিরহ *. --শিমৃএল পীরবন্স 
২৪। মুক্তাবলী ” --কালিদাস শর্মা 
২৫1 নল-দময়স্তী ». --উমাঁচরণ দে 
২৬। মালতী-মাঁধব * »-কালীপ্রসন্ন দিং্হ 


তালিকার বিস্তার বাড়িয়ে আর লাভ নেই। হে উদ্দেস্তে তালিকাটি 
দেওয়া হ'য়েছে তা" আগেই বলা হয়েছে) আর একবার সেদিকে 
দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাক। ১৮০০ থেকে ১৮৫৯ পর্য্যন্ত বাংলাসাহিত্যের 
ভাগ্ডারে যত রচন! সঞ্চিত হ'য়েছে, তাদের জাতি বা প্রকৃতি বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায়_-উনবিংশ শতাব্দীর দ্বতীয়ার্দে জাতির সাহিত্য- 
সংস্কৃতির ঘে অগ্রগতি ঘটেছে তা" আকশ্মিক কোন ব্যাপার নয়। এই সময়-.. 
কার প্রবশতাগুলিই পরবর্তীকালে পরিবদ্ধিত ও উন্নত 'আকারে আত্মপ্রকাশ 
করেছে! এই সময়ে ইংরেজ-জাতির ও ইংরেজি সাহিত্যের নিবিড়তর 
মস্পর্শে, জাতির মস্তি হৃদয় এবং বাসনায় লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। 
€ 





ডে প; কালের সাহিত্যে এরই সব রতনের পর প্রভাব লক্ষ্য রা নী 
* যায়। ইউরোপীয় জ্ঞান-নিজ্ঞান সাহিত্যের জঙ্গে রমবর্ধমান পরিচয়, সংস্কৃত. 
_ দর্শন-পুরাণ সাহিত্যের গভীর অনুশীলন, নানাদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে 

 কাব্য-কাহিনীতে বাংলাভাষাকে সমুদ্ধ করার উদ্দীপনা--এই সময়কার 
ব্যক্তিমীনসকে লক্ষণীয় বিশিষ্টত। দান করেছে | একদিকে যেমন ব্যক্তিমানসে 
ইংরেজি কাঁবোর আদর্শে কাবারচনার প্রেরণা জাগে, অন্যদিকে তেমনি 
নানগ্রেম্ছের অনুবাদ-সঙ্কলনের ফলে, জাতীয় বিষয়বস্তুর ভাগারের দ্বার 
উদ্ুক্ত হতে থাকে । এই সময়ফার--সাহিত্যিক প্রবণভাগুলি এইভাবে 
সাজিয়েগুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে 


সাহিতি)ক প্রবগতা $-- 


(ক) গীতি-কবিতাধার--( শান্ত--বৈষ্ব--বাঁউল ) 

(খ) নান! বিষরী (সাবজেকটিভ ) কবিতার উন্মেষ 

(গ) কাহিনী-কাব্যর ধারা 

(ঘ) গছ ণিবন্ধের ধারা 

(উড) ( গগ্ঘ) উপাখ্যান-কাব্যের ধারা (দেশী-বিদেশা উপাখ্যান )-- 
দৃশ্তকাব্যের ধারা (যাত্রা ও নাটক ) 


১৮৫৯ থেকে আমরা উল্লিখিত ধাঁরাগুলিরই বিকশিত রূপ দেখতে 
পাই। ১৮৫৯ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্প্রতিষ্ঠাকাল পর্যস্ত--( ১৮৮১ 
টা পথ্যস্ত ধরা যাঁক ) বাঙালীর কাব্য-লাধনার উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টার 
দিকে দৃষ্িপাত করলে দেখা যাবে--উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অস্ফুট 
আবেগই এই সময়ে পরিস্ুট :ও পরিণত অভিব্যক্কির দিকে এগিয়ে 
গেছে। 





ৃঁ ১৮৬১-১৮৮৯ পর্য্যন্ত, তিশ রে রা রি 
নৈতিক সামাজিক সাত ঘটনাপড়ী_ 





ক্যানিং টি র্‌ + পদী দি নিজ (৭) 
(৯৮৫৬-৬২ ) | * ইউরোগীয় দৈশ্সংখ্যা বুদ্ধি 


* বিদ্রোহ দমনের পর অমানুষিক অত্যাচার 

* খাজনা আইন-সংস্কার (১৮৫৪) | 

* বিপ্লন-খিরোধী সামন্তদের নানাভাবে হিন্দ পেট প্রতি পত্রিকার 

পুরম্থৃত কর * নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের 

বিরুদ্ধে আন্দ লন 

* বেঙ্গল আমি" পাঞ্জাব আর্মিতে * ইতালীর স্বাধীনতা (১৮৬১) 
বূপান্তর * আমেরিকায় দাঁসপ্রথার অবসান 

* ইতরেজের বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি (১৮৬০) 

* সমাজসংস্কারজনক ব্যবস্থার প্রান 

সরকারের উদাসীন্তি-. 
* শেণীগত মানোভানে উত্কানি 
* আয়কর আদায়ের ব্যবস্তা * সুরাপান নিবারণী সভা 


ৃ ( মেদিনীপুর ) ১৬৪ 
* উড়িম্যায 


| 
আগ্রা ূ 
পাঞ্জাব . 
রাজপুতান! 

কচ্ছ 

প্রথম লর্ড এলগিন-_ 


(৯৮৬২-৬৩) 


দরভিক্ষ (১৮৬১ ) 


শী াহিতোর বা 





ঙ্ সরে. সারা * ইঞ্জি রি কলেজ জী) 
টিনা চু রাপান  নিবারণী, সভা ; 
8 বুন্দলধণ্ড নানি (কলিকাতা) ১৮৬৪ 
 স্লাজপুতানা ৭০ জাতীয় গৌরব সভা ১৮৬৬ 
* সেচবিভাগ % হিন্মুমেলা (১৮৬৭) 


্ঁ * বহিাংলায কর্মচারী নিয়োগ সম্পর্কে * অমৃতবাঁজার পত্রিক! (১৮১৮) 
. এই মর্ষে আদেশ দেওয়! হয়--শিক্ষিত 

বাঙালীকে পারতপক্ষে সরকারী কার্ষ্যে 

যেন নিয়োগ করা না হয়। (১৮৮৯) 


লর্ড মেয়ো! ।১৮৬৯-৭২) 

* জুয়েজধাল খনন 

* এডিনবরার ডিউকের ভারতে 

আগমন 

* সুরেজজনাথকে ব্যারিষ্টারি করার 
অনুমতি দানে অন্বীকৃতি 

* কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 

মধ্যে, রাজন্ববণ্টন বিষয়ে বন্দোবস্ত 

* কৃষিবিভাগ স্থাপন 

* লোকগণনা 

* বেলপথ নির্মাণ 

লর্ড নর্থক্রুক (১৮1২-৭৬) 


* যুবরাজ এডওয়াডে ন ভাষাতে আগমন 


* সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ 
ন্দোপাধ্যায়ের পদচ্যুতি 

* ত্রাহ্মবিবাহ আইনের জন্য 
কেশবচজ্ের আন্দোলন--আদি 
ব্রাঙ্মনমাজের প্রতিবাদ-_ ফলে 

* সিভিল ম্যারেজ কুট (১৮৭২) 

* ব্রাঙ্ধ বোধিনী সভা (১৮৭২) 

* মট্রাপলিটান কলেজ (১৮৭২) 

* “বঙ্গদর্শন” ( পত্রিকা ) 

* গ্াশনাল থিয়েটার 

» বিজ্ঞানসভা | 

* ইত্ডিযান লীগ (২৮৭৫) 
(শিশির কুমার ঘোষ ) 


* অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্থনর স্যত্রপাত * ইত্িয়াল এসোপিয়েশান 


* বিহারে ভুভিঙ্ 


( ভাঁরতসভী ) (১৮৭৬) 








্ লিডিল সাডিল প্রতিযোগীদের ৯ আনলামোহন বন পরিচিত 
বর রর হইতে ১৪শে কষানে! র্‌ রে ইন্টেস এসোসিয়েশান 3 


উপ) তাল লিলা 


1০51 ৬ বাদ্ধব জে) 
লর্ড লিটন ( ১৮*৬-১৮৮০) | রঃ 

* 1058] [1819 4০৮ (১৮৭৬) | | ্ 
ভিক্টোরিয়ার ভারতসম্তাঙ্্রী উপাধি ক ১৮৭৭ ভারতসভার উদ্যোগে 


গ্রহণ _ কলিকাতার টাউনহলে, সার্ধ- 
ঈ্গ দিল্লীদরবার (১৮৭৭) ভারতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়--- 
* দক্ষিণ ভারতে দুভিচ্ষ (সিভিল সাভিস ) নিয়ে সভা 
ক ভার্ণাকুল।র প্রেস একট (১৮৭৮) ক 'সন্ভীবনী-সভা' 
* 9৮৮656০] 01৮11 3১2৮1০9 * ভারতী (পত্রিক।) ১৮৭৭ 
১2005 4১0 ক প্রগন্িীল বঙ্গাদর সাধারণ 
* দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ ( ১৮৭৮-৮১ ) ব্রাঙ্গসমাজ প্রতিষ্ঠা 


* রাজনারায়ণ বন্থু মহাশয়ের 
মহাহিন্দু সমিতি গঠনের 
প্রন্তুব (১৮৭৪) 


১৮৫৯-১৮৮০ পর্যান্ত সাহিতোর ধারা! 
কালী প্রজন্ন সিংহ-__[ নাটক-নক্সা-অন্ুবাদ ] 
(১) বাবু নাটক (১৮৫৪)  * (৫) হুতোম প্যাচার নক্সা (৯৮৬১) 
(২) বিক্রমোর্বশী নাটক ! ১৮৫৭ ) (৬) পুরাণ সংগ্রহ-মহাভারতের 
(৩) সাবিত্রী সত্যবান নাটক (১৮৪৮) অনুবাদ (২০৬০-৬১) 
(৪) মালতীমাধব নাটক (১৮৫৯) (৭) বঙ্গেশ বিজয়-- 
| (৮) শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা. 


৫77 


প%. !  রবীন্-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
ধ) রামনারায়গ তর্করত্ব--[ নাটকের ধারা ] 


পতিরভোপাখ্যান (১৮৫৩) নব নাটক (১৮০৯) 
প্রকান্ বক্ত,তা (১৮৫৩) মালতীমাধব নাটক (১৮৬৭) 
কুলীনকুলসর্ধাস্ব নাটক (১৮৫৪) উভয় সঙ্কট ( ১৮৬৯) 
বেণীসংহাঁর নাটক (১৮৫৬) চক্ষুদান (১৮৬৯) 
রডাবলী (১৮৫৮) রুকিী হরণ নাটক (১৮৭১) 
অভিজ্ঞান শকুস্থল নাটক (১৮৬৭) ্বপ্নধন নাটক (১৮৭৩) 
যেমন কর্ম তেমনি ফল ( প্রহসন ) ১৮৬৫ ধর্মবিজয় নাটক. (১৮৭৫) 
কংসবধ নাটক (১৮৭৫) 


গন) প্যারীচদ মিত্র 3] গলপপ্রবন্ধাদির ধারা] 

_আলালের ঘরের ছুলাল ( বড় গল্প ) ১৮৫৮ 

মদ ধাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (গল্প) ১৮৫৯. 

নামারপ্লিকা (১৮৬০) অভেদী ( অধ্যাত্বিক উপন্তাস ) ১৮৭৯ 

কষিপাঠ (প্রবন্ধ) ১৮৬১. ডেভিড হেয়ারের জীবন চরিত ১৮৭৮ 

দীতান্কুর (বীত সংগ্রহ) ১৮৬১ আধ্যাম্মিকা ( উপন্তাস ) ১৮৮০ 

যৎকিঞ্িত (প্রবন্ধ ) ১৮৬৫. বামাতোধিণী (গল্প) ১৮৮১ 

এতটদ্দেশীয় স্্ীলোকদিগের পূর্বাবস্থা (১৮৭৯) 

(ঘ) মধ্সূদন দত্ত (১৮১৪*১৮৭৩) [ মহাকাব্য-নাটকাদির ধার] ] 
শন্মিষ্টা নটিক ( ১৮৫৯) বরজাঙ্গনা কাঁব্য (১৮৯১) 
একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬১ ) কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১) 
বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রো (১৮৬০) বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২) 
পল্মাবতী নাটক (১৮৬৯) চতুর্দশপদী কবিতাবলী ১৮৬৬ 
তিলোতিমাসম্তব কাব্য (১৮৬৯) হেকটর বধ (১৮৭৯) 

মেঘনাদবধ কাব্য [(১ম--২য় ১৮৬৯)] মায়াকানন (১৮৭৪) 


রী 


রীন্্রয্গা ৭১ 
(উ) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৮) [ অধ্যায়িকা 
কাব্যের ধান] 
খত সভার (১৮৫১?) 
বাঙ্গাল কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ (২৮৫২) 
ভেক নূধিকের যুদ্ধ (৯৮৮) 
পদ্মিণী উপাখ্যান (১৮৫৮) * (টড. রচিত রাজস্থান থেকে 
কাহিনী সংগৃহীত ) 
শরীর মাধনী বিগ্ভার গুণোত্কীর্তণ (৯৮৬০ ) 
কর্মদেবী (১৮৬২) রাজস্থানের সতীবিশেষের চরিত্র ) 
শর হন্দরী ( ১৮৬৮ )-৮( রাঁজস্থানীয় বীরবালার চরিত্র ) 
ইউরোপ 'ও এন্তাখতস্থ প্রবাদমাল! (১৮৬৯) 
কুমার সম্ভব (১৮৭২), ্‌ 
কবিকম্কণ চণ্তী 
কাঞ্চীকাবেরী ( ১৮৭৯, প্রভৃতি 


€চ) রাজেন্্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১) 


* [ বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক )-৯৮৫১ ] 
* রহ্ন্য সনার্ড (৮) --৯৮৬৩ 


প্রাকৃত ভূগোল (১৮৫৪) 
শিল্পিক দর্শন ( ১৮৬০) 
শিবাজীর চরিত্র (১৮৩৯) 
মেবারের রাজেতিবুস্ত (১৮৬১), ব্যাকরণ প্রবেশ € ১৮৭২ ) প্রতি 
এবং নানাবিধি সম্পাদিত গ্রন্থ।. * ূ 


৭২ ববীহ-াট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


) ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৯৪ ) | প্রবন্ধ ও ইতিহাস 
শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব ( ৯৮৫৬) .. সাহিতোর ধারা] 
এঁতিহাসিক উপন্তাস (১৮৪৭) *(30108066 0৫107186075) অবলম্বনে 
প্রাক্কৃতিক বিজ্ঞান--৯ম ভাঁগ--১৮৫৮ 

২য় ভাগ--১৮৫৪৯ 
পুরাবৃত্তসার (১ম থণ্ড) ১৮৫৮ আচার প্রবন্ধ (১৮৪৫) 
ইংলগ্ডের ইতিহাস (১৮৬২) বিবিধ প্রবন্ধ ৯ম ভাগ (১৮৪৫) 
ক্ষেরতত্ব (১৮৬২)  স্বপ্নলন্ধ ভারত বর্ষের ইতিহাস ১৮৯৫ 
রোমের ইতিহাস (১৮৬৩) বাঙ্গালার ইতিহাস (১৯০৪) 
পুষ্পাঞ্জলি ( ১ম ভাঁগ ) ১৮৭৬ বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাগ) ১৯০৫ 
পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) দিনলিপি--( ১৮৭৬) 
সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) 
* (শিক্ষাদর্পণ এবং এডুকেশন গেজেটে ভূদেবের প্রবন্ধগুলি প্রথম 

প্রকাশিত হয়) 


(জ) রামগতি স্তায়রত্ব (১৮৩১-১৮৯৪ ) [.আধ্যার়িকা ও ইতিহাস] 
কলিকাতায় প্রাচীন দুর্গ এবং অন্ধকুপহত্যার ইতিহাস ( ১৮৫৮) 
বস্তবিচার (১৮৫৯) * গোঠীকথা ( যজলিসি গল্প ) ১৮৮ 
বাঙ্গলার ইতিহাস ( ১৪ ভাগ )--১৮৫৯ 

_ রোমাবতী ( আখ্যাম়িকা )--১৮৬২ কুপিত কৌশিক নাটক (১৮৭৮) 
্ | নীতিপথ (১৮৮১) 
রা বাঙ্গালা বযাকরণ--. ১৮৬৪) রামচরিত ( ১০৩৩) | 
2 ভারতবর্ষের সমস্ত ইতিহাস (১৮৬৫) * ইলছোবা ( লব উপাধান) | 
রে বাক্গালাাঁষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব ( ১৮৭২ 
পু ভারতুবর্ধর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ( ১৮৭৫ ৫ | 


রবীন্দ্র-যুগ 1 তত 
(ঝ) কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ( ১৮৩৩-১৮৯৬ ) [ বাউল-ধারা ] 
কাঙাল-ফিকিবটাদ ফকীরের গীতাবলী (প্রকাশিত ১২৯৩-১৩*৭ ) 
* [ ফিকিরটাঁদ ফকিরের দল--১২৮৭ সালে অর্থাৎ ১৮৮ৎ সালে গঠিত ) 
কাঙ্গালের ভাপ-গাতনর প্রভাব বাংলার পরবর্তী গীতিকবিদের উপর, 
বিশেষতঃ দার্শনিক কবিদের উপর কতখানি পড়েছে, আলোচ্য বিষয়। 
বিহারীলালের উপর এই সব বাউলগ!নের প্রভাব যথেষ্ট-_বিহারীলাল 
শিষ্য রবীন্দ্রনাথের উপরেও বাউলগানের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। 
কাঙ্গালের এই গানটি উদ্ৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না । রবীন্্ু- 
নাথের অনূপ'--সাধনার আবেগের সঙ্গে কাঙ্গালের আবেগের যোগ 
আছে-- 
অরূপের রূপের ফাদে গড়ে কাদে প্রাণ আমার দিবানিশি, 
কদলে নিজ্জনে বসে আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি ;. 
সে যে কি অভুল্য রূপ নর অন্ুব্ূপ শত শত ক্র্যশশী 
যদি রে চাই আকাশে মেঘের পাঁশে সে জূপ আবার বেড়ায় ভাসি 
আবার রে তারায় তারায় ঘুরে বেড়ায় ঝলক লাগে হৃদে আসি 
হৃদয় প্রাণ ভরে দেখি বেঁধে রাখি চিরদিন সেই রূপশশী" 
ওরে তায় থেকে থেকে ফেলে ঢেকে কুবাসনা মেঘরাশি 
কাঙ্গাল কয় যে জন যোরে দয়া করে দেখা দেয় রে ভালবাসি 
আমি যে সংসার মায়ায়, ভুলিয়ে তার প্রাণভরে কই ভালবাসি” 
* বাউল-রবীন্দ্রনাথ এই সব কাঙ্গাল-ফিকিরদেরই ভাব-শিষ্য ॥ ] 
€ঞ) কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫--১৮৯৫) [আত্মবিষয়ী 
প্রদর্শন (গগ্য পক কাব্য) ১৮৫৮... কবিতার ধারা] 
. সঙ্গীতশতক (১৮৬২)... কত 
-. বঙ্গহন্দরী (কাব্য) ১৮৭৭ [১২৭৪ ও ৭৬ সালের 'অবোধবন্ধুতে 
দিস ( ১৮৭০) পর প্রকাশিত ]. 





৭৪. *  রবীন্দ্রনাট্যসাহিত্যের ভূমিকা 


: বন্ধুবিয়োগ ( খণ্ডকাব্য ) ১৮৭০ (অবোধবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশিত 
| ১২৬৬ সালে ) 
খ্রপ্রবাহিনী (১২৭৬ সালে রচিত; ১৮৭ সালে প্রকাশিত ) 
* সারদামঙ্গল (১২৭৭ রচনারন্ত, ১২৮১ আধ্যদর্শনে প্রকাশিত৯৮৭৯ 
* মায়াদেবী (১২৮৯ শ্রাবণ, “ভারতী” ) 
* শরতকাল । প্রভাতি, মধ্যাঙ্গ ও সন্ধা সঙ্গীত ) (১৮৮৯ কাঁড়িক ») 
এঁ-নিশ্ীথ সঙ্গীত ও (নিশাস্ত সঙ্গীত ) এপ্রয়াস”--১৮৯৯ মে-জুন 
** ধূমাকেত-( প্রয়াস, সেপ্টেম্বর ১৮৯৯ ) 
দেবপাণী--( ভারতী ভার, ১২৮৯) 
* বাউল বিংশতি (১২৯৪ সালে “কল্পনাশ্র প্রকাশিত ) 
* সাধের আসন “মালধ”--১২৯৫-৯ ৬ 
* কবিতা ও সঙ্গীত | 
[কৰি বিহারীলালকে রবীন্দ্রনাথ গুরু বলে স্বীকার করেছেন | এই 
্বীরৃতিটুকু শুধু মুখের কথা বাঁ কথার কথাই মাত্র নয়। একথা আমি 
আগেই বলে এসেছি যে বিহারীলালই আধুনিক যুগের প্রথম রোমান্টিক 
লীতি-কবি এবং অন্ততম দার্শনিক-কবি । তাঁর কবিতাঁতেই প্রথম সমগ্র বিশ্ব- 
প্রকাশকে একের লীলারূপে উপলক্ধির আবেগ প্রকাশ 'পেয়েছে। বিহারী- 
লালে এই উপলব্ধির প্রারগ্ত, রবীন্দ্রনাথে এই উপলব্ধির বিরাট বিকাশ। 
বিহারীলালের সারদাই--খিনি শুধু কবি-জীবনেরই প্রকাশের প্রেরণা মাত্র 
(10801781010) নন ১ সমগ্র বিশ্বের মূলীভূত এবাশ শক্তি--0৮57115৭ 100৫ 
ঘষে শক্তির মধ্যে জড়জগৎ্ ও প্রাণেরজগত, চেতনার জগৎ--সমস্ত 
জগতের সম্ভাবনা নিহিত রয়েছেরবীন্্রনাথের “মানসন্ুন্দরী' কল্পনায়, 
'লীলাসঙ্গিনী,-কল্পনায় নতুনরূপে ব্)ক্ত হয়েছেন) সাদার সঙ্গে মিলন-_ 
বিরহের আঁত্তি অবলম্বনে 'প্রেমলীলার যে কল্পনার জগৎ নিষ্কারীলাল 
গড়েছেন), পূর্ববর্তী কবিকল্পনার জগৎ থেকে তা! সুম্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। সে 
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 রবীন্ত্র-যুগ | ৭৫ 


এমন এক উচ্চগ্রামে-বাধা সুরের মূচ্ছন! যে নতুন প্রাণ দিয়ে ছাড়া তা 
ধরবার উপায় নেই.। কল্পনায় “নানাখাঁনা হওয়া'র--উধাও-হয়ে-যাওয়ার 
এমন বিলাসবিচিত্রয আগের আর কোনো কবির মধ পাওয়া যায়: 
না। রোমান্টিক কবির অপরূপকে বূপ দেওয়ার ব্যাকুলতা, অনির্ঘচনীয়কে 
বচন দেওয়ার আকুতি, মীঘার বাঁধনে আবদ্ধ থাকার গভীর বেদনা ও 
অত্ৃপ্রি, জ্ঞানে-প্রেমে-কর্মে ভূমাকে পাওয়ার উদ্দাম আবেগ--এ সব লক্ষণই 
বিহারীলালের মধ্যে ব্যক্ত ইয়েছে। এই হিসাবে বিহারীলাল আধুনিক 
নুগর প্রথন রোমান্টিক। রবীন্দ্রনাথ, অক্ষয় বড়াল প্রস্ততি তারই 
ভাবশিষ্য । বিহারীলালের ভাব-ভাষা-কল্পনার কাছে রবীন্দ্রনাথের খণ 
উপেক্ষণীয় নয় ] 
() দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬ ) [দার্শনিক প্রবন্ধ ও রূপক 
| কাব্যের ধারা] 

মেঘদুত (পগ্যান্থবাদ ) ১৮৬, 

ভ্রাতীভাব (প্রবন্-গ্রস্থ) ১৮৬৩ 
.* তত্ববি্যা--( ১ম-ওর্থ খণ্ড ) ১৮৬৮-৬৯ 
* শবপ্প্রয়াণ (রূপক কাব্য ) ১৮৭৫ 

প্রততি [ অন্তান্ঠ রচনা--১৮৮৫--১৯২৩ খ্রীষটান্দের মধ্যে রচিত ] 
(£) রাজনারায়ণ বনু (১৮২৬--১৮৯৯) [ দাশনিক প্রবন্ধের ধার1] 

রাজনারায়ণ বস্তুর বজ্ধ তাঁঁ_প্রধমভাগ (১৮৫৫) ্ 

তর. _দ্বিতীয় ভাগ (১৮৭০) 
বহ্ষদাধন--( ১৮৬৫) 
ধর্মতত্বদীপিকা ( ১ম ) ১৮৬৩ 
প্র (২য়) ১৮৬৭ 
আঁত্ীয়সভাঁর সভ্যদিগের বৃত্তান্ত ( ১৮৬৭), 
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকত। কাহাকে বলে? (১৮৭৩) 





 ববান-াটা-সাহিতোর ভুমিকা 
রব রি (৯৮৩) 
* দেকাল আর একাল ( ১৮৭৪) 


বা্ধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব (১০৭৫) 
বাঙ্গলাভাধা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্ত,ত1--১৮৭৮ 
বৃদ্ধ হিন্দুর আশা! ১৮৮৭) 

রতি... ** 


ড) কবি হেমচন্জ বন্দ্যোপাধ।ায়.(১৮৩৮) [ কাব্য-মহাকাব্যের ধারা] 


চিন্তাতরঙ্গিনী (১৮৬১) ছায়াময়ী (ডিভাইনা কমেডিয়া 

বীরবা কাব্য (১৮৪৪ ) অবলম্বনে ) (১৮৮০) 

নলিনী বসন্ত নাটক ( ১৮৬৮) 

কবিতাবলী (১৮৭৭) দশ্মহাবিগ্যা (পীতিকাবয)--১৮৮২ 
* বৃত্রসংহাঁর (১ম খণ্ড )--১৮৭৫  হুতোম প্যাচার গান (৯৮৮৪) 

আশাকানন [রূপক-কাব্য (১৮৭৬)] নাকে খত (৯৮৮৫) 

ঝুত্রপংহার (২য় ধণ্ড)-( ১৮৭৭) রোমিও ভুলিয়ে (১৮৯৫) 


(চ) *বঞ্চিমচন্্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৩) [উপস্ঠাস প্রবন্ধের ধারা] 
১। ললিতা । পুরাকালিক গল্প। তথা মানস (১৮৫৬) 
২। ছুর্শেশনদিনী (১৮৬৫) ৯০। চন্দ্ুশেখর ১৮৭৫) 
৩। কপালকণ্ডল! (১৮৬৬ | ১৯। রাধারাণী (১৮৭৫) 
৪। মুণালিনী (২৯৮৩৯) ১২। কমলাকান্তের দণ্তুর (১৮৭৫) 


৫ 


। বিষবৃক্ষ (১৮৭৩) . ৯৩। বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬ 


৬। ইন্দিরা (২৮৭৩)  ১৪। রজনী (১৮৭৭ 


৮। লোকরহন্ত (২৮৭৪) ১৬। প্রবন্ধ-পুন্তক (১৮৭৯ 
৯1 বিজ্ঞানরহস্ত (২৮৭৫) ৯৭! সাম্য (১৮৭৪ 


) 
[ 
৭। যুগলা্থুরীয় (১৮৭৪) ১৫) কৃষ্টকাস্তের উইল (১৮৭৮) 
) 
) 


ক 


ৃ ৃ রবীন্দ্রযুগ 
১৮। রাজসিংহই . (১৮৮২). ২৪। বিধিধ প্রবন্ধ (বিবিধ) 
১৯ । আনন্দমঠ (১৮৮২) সমালোচনা + প্রবন্ধ পুস্তক). 
২০। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ১৮৮৪ (৯৮৮৭) 
২৯। দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) ২৫। ধর্মতত্ব ১ম ভাগ--(৯৮৮৮) 
২২। ক্ষ্ণচরিত্র (১ম ভাগ--১৮৮৬) ২৬। বিবিধ প্রবন্ধ (২য় ভাঁগ--১৮৯২ 
২৩। দীতারাম (১৮৮৭) ্রন্ততি 


(ণ) কৰি নবীনচজ্্র সেন [ মহাকাব্যের ধারা ] 


অবকাশরঞ্জিনী ( ১ম ভাগ )-+১৮৭১ * কুরুক্ষেত্র (২৮৯৩) 


পলাশির বুদ্ধ /১৮৭৫) অমিতাভ (৯৮৯৫) 
ক্লিওপেট্রা € ৯৮৭৭ ) প্রভাস (১৮৯৬) 
অবকাঁশরঞ্জিনী (২য় ভাগ )--৯৮৭৮ গুভনির্নাল্য ( নাটিকা) 
(১৯০০ ) 
রঙ্গমতী (১৮৮০) ভানুমততী ( উপস্তাস ) 
বৈবতক (১৮৮৭ ) 
মার্কপ্ডেয চত্তী (১৮৮৯) আমার জীবন (১৯০৮-১৬১৩) 
শ্রীমদ্ভগবদ্লীত ( ১৮৮৯) অমৃতাভ-- ১৯৯৯ 
্ীষট (১৮৯১) 


প্রবাসের পত্র (১৮৯২) 


(ত) ভাঁরকনাথ গঙ্গোপাঁধায় (১৮৪৩--১৮৯১) [ সামাজিক উপন্াসেকর 


ধার] ] 
* ন্বর্ণলতা (১৮৭৪ )--( সামাজিক উপন্তাস )* হরিযে বিষাদ (১৮৮৭) 
* ললিত সৌদামিনী (গল্প) ১৮৮২ * তিনটি গল্প (১৮৮৯) 


* অনৃষ্ট (১৮৯২) 
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৭৮ রবীন্্নাটা-সাহিত্যের ভূমিকা 
(খ) রমেশচন্র দন্ত (১৮৪৮-১৯০৯) [উপন্তাস সাহিত্যের ধার] ] 


বঙ্গবিজেতা (১৮৭৪) সংসার (১৮৮৬) 
যাধবীকন্কণ (১৮৭৭) সমাজ (১৮৯৪) 
.. জীবনপ্রভাত (১৮৭৮) প্রতৃতি-: 
(ঘ) ফোগেত্রনাথ বিাভুষণ.. [জীবনঢরিতের ধারা ] 


টা ূ আধ্দর্শন, এপ্রিল ১৮৭ ৪--১৮৮৫ ] 


: জনষটযার্ট খিলের জীবনবৃত্ (১৮৭৪) 
ম্যাটাসিনির জীবনবৃত্ত . (১৮৮৬) টি 
ৃ [ * হাদরোদ্ছাস বা,ভারতবিবয়ক রবস্কাবলী (১৮৮১) 
| আক্মোৎসর্থ বা প্রাত-্মেররীয় চরিতযালা (১৮৮৩ ) 


ূ সমাল।চনা-মালা (১৮৮৫) 
৯৮৮*পিরব্তী ওয়ালেসের জীবনবৃন্ত ( ১৮৮৩) 
| প্রাণোচ্ছাস ( ১৮৮৯) 
ৰ কীতিমন্দির (১৮৯৭) 
| গ্যারি্ল্ট্রীর জীবনবৃদ্ত (১৮৯০ ) 
রল্ুতি 


উল্লিধিত তালিকার প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য থেকে দেখা যাচ্ছে কাব্য,মহাকাব্য, 
উপন্তাস, জীবনচরিত, অনুবাদ বসরচনা প্রবন্ধ--সাহিত্যের নানা বিভাগে 
উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে । নাটকের ঘরেও কম জমা হয়নি । ১৮৬০ 
থেকে ১৮৮ পর্যস্ত--এই বিশ বছরে প্রায় তিনশত সাড়ে তিনশত নাটক 
লেখা হয়। মধুসদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, রাঘনারায়ণ তর্করন্্, হরিশ্তন্র মিত্র, 
দুর্খাদদাস কর, ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, হরচন্ত্র ঘোষ, যদ্বনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় * মনোষোহন বস্তু, সত্যোন্নাথ ঠাকুর *.জ্যোতিরিজ্্ নাথ 


ঠাকুর, হরিঘোহন কর্মকার, লক্ষীনারায়ণ চক্রবর্তী, মীর মশারফ 


হোসেন, উপেন্্রনাথ দাস, নগেম্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরলাল রায়, 


রবীজযুগ ৭৯ 
অযৃতলাল বন্ধু, দেবেজ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব হালদার, অক্ষয় 
কুমার চৌধুরী, * গিরিশচন্দ্র ঘোষ, * অতুলকৃষ্ণ মিত্র, বিহারীলাল 
চট্টোপাধ্যার, রাজরুষ্ণ রা আরো! অনেকে নাটক রচনায় হাত দিয়েছেন 
এব পৌরাণিক, সামাজিক, শ্রঁতিহাসিক, কাল্পনিক, নানাজাতীয নাটিকে, 
নানাবিধ সমস্তাকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। | ৃঁ 
বলা বাহুল। এই সমস্ত ির প্রতি সম্যক বুঝতে গেলে, কলার 
নৈতিক, আর্থনৈতিক, নৈতিক শিক্ষানৈতিক দার্শনিকএবৎ সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনেৰ-_এককণার জাতীয় আবেগের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সচেতন 
থাকতেই হবে। আগে যে রাজ-আর্থ নৈতিক-£সামাজিক ঘটনার প্ধী 
ছেওয়! হয়েছে, তা থেকে জাতির পরিবেশ ও গুভিজ্রিয়র--100110 
এবং 1002 এর মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেই 
পরিচয়টুকু নিতান্তই মোটামুটি । সমগ্র পরিচয় পেতে হ'লে জাতির 
[50010)0-1001774 11110 এর প্রো হিসাব*নিকাশ করা দরকার। 
আর তা" করতে হ'লে, শুধু ইংরেজ শাসন-শোষণের এবং জাতির প্রতি 
ক্রিয়ার তথ্য দিলেই চলবে না, ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞান-সাহিত্া- 
রাজনীতিদশন নীতিদর্শন কি ক'রে আমাদের চিন্তাকে ও বাসনাকে 
প্রভাবিত করেছে তাঁর হিসাবও দিতে হবে। ভূলে গেলে চলবে মাপ 
আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র ইউরোপের ও অগ্যান্টি মহা, 
দেশের ইতিহাস অন্প্রবিষ্ট হয়ে আছে। 
ইংরেজী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে তথা ইউরোগীয় সাহিতোর 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর সংযোগ ঘটায়, জাতির একাংশে মানসিকবৃদ্তির 
যে উৎকর্ষ দেখা দিয়েছে তা” শুধু চৈতন্তশক্তির জড়তা দূর 
করেই ক্ষান্ত থাকে নি, জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতির তথা মুক্তির 
জন্তও প্রেরণ] যুগিয়েছে । ইংরেজিশিক্ষা জাতির চিন্তাশক্তি ও কর্পনা- 
শক্তিকে যেমন উদ্দীপিত করতে থাকে, তেমনি পুষ্ট করতে থাকে জাতির 
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_ আত্মাভিমানকেও। ইউরোপ থেকে শুধু মালবোঝাই জাহাজই আসেনি, 
গেই জাহাজেই এসেছে ইউরোপের মেধা ও কবি-কল্পনা-_দর্শন-বিজ্ঞান- 
. ইতিহাস-_কাব্য--মহাকাব্য-.নাটক--উপস্তাস জীবনচরিত প্রভৃতি 
: নানা রকমের বই। আরো এসেছে নানা সাময়িক পতর-_নানা সংবাদ ও' 
 ভাবান্দোলনের বাহক হয়ো! এমনি করে ইউরোপের ঢেউ 
বাঙ্গোপসাগরের কুলে এসে আছড়ে পড়েছে, বাঙালীর মনে-প্রাণে 
অন্ুকষ্পন জাগিয়েছে। সাগর-মহাসাগরের ছুষ্তর ব্যবধানের বাধা 
অতিক্রম ক'রে ছুই মহাঁদেশের এই সান্নিধ্য, পারস্পরিক বুঝাপড়ার 
চেষ্টা, ভাব-ভাঁবনার ক্রমবর্ধমান আদান-প্রদান, উনবিংশ শতাকীর 
অগ্ঠতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং এই হিসাবেই উল্লেখযোগ্য যে সংস্কৃত 
আবিষ্কারের ফপে ইউরোপের চিন্তায়, বিশেষতঃ দার্শনিক চিন্তায় যেমন 
ভারতীয় চিন্তার ধারা গিয়ে মিশেছে, ভারতের চিন্তায় ও কল্পনায় 
তেমনি ইউরোপীয় ভাবনা-কল্পন1 অনুপ্রবেশ করেছে। এই অনুপ্রবেশের 
ফলেই, ইউরোপীয় চিস্তাদর্শ, শিল্পাদর্শ, সাহিত্যাদর্শ,সএমনি নালা 
আদর্শের দ্বারা আমাদের জীবন প্রভাবিত হ/য়েছে,*ইউরোপের মস্তিষ্ক 
ও হাদয়ের সঙ্গে, আমাদের মস্তিষ্কের ও হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপিত 
হয়েছে এবং তার ফলেই আমাদের দেশে 'নবজাগরণ+ সম্ভব হয়েছে 
মধুহ্ছদ, বঙ্ধিমচন্ত্র, রবীন্ত্রনাথ প্রভৃতির মতো প্রতিভার জন্ম হ/য়েছে। 
এই যুগের এবং পরবত্তী যুগের প্রত্যেকটি ব্যক্তিমানস এই কারণেই) 
দক্ধে যাবে জটিল । প্রত্যেকেই এমন এক একটি শক্তিক্ষেত্র, যেখানে নান! 
মহাদেশের এবং মানা যুগর:চিন্থা ও অনুভবের আবেগ এসে মিশেছে । 
তাই কত দিক থেকে কত ধারা এসেছে, কোনটা কার মধ্যে কতথানি 
বেঁকেচুরে ঠোছে, কোন্টা গৃহীত, কোন্টা বঙ্জিত হ'য়েছে__ এ সব না 
জানলে ব্যক্কি-যানসের কিছুই জানা হবে না। কাজেই উনবিংশ শতাীর 
ইউরোপকে না জানতে পারলে--তার দার্শনিক, নৈতিক ও শৈল্পিক 
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সাধনার পরিচয় না জানলে,-বিংশ তে বটে-বাংলার যনন- 
অন্ুভব- ইচ্ছার সম্যক-পরিচয় পাওয়া যাবে না । এই কারণেই এখানে 
সংক্ষেপে আমি উনবিংশ শতাকীর ইউর ভাবধারা ই র্‌ 
সামান্তভাবে কয়েকটি কথ! বল! নিতে চারি? : 78081 
_ বলা যেতে পারে-_সপ্তদশ শতাকী থেকেই আমল নতুন ও জগতে পদার্পন 
করেছি এবং সেই জগতের অধিষ্ঠাত্রী "দেবতা হচ্ছে__বিজ্ঞান । কোপার 
নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ ), কেপলার (€১৫৭১-১৬৩* ), গ্যালিলিও 
(১৫৯৪-১৩৪২ ) এবৎ নিউটন ( ১৬৪২-১৭২৭ ), প্রধানত এই চাঁর- 
জনর সাধনায়, এই জগতের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে । সপ্তদশ শতাষী 
শুধু যে জ্যোতিবিজ্ঞান ও গতি-বিজ্ঞানের জন্যই বিখ্যাত হয় তা” নয়, 
ই শতাব্দীর একটু আগেই ১৫৯০ খ্রীঃ অন্ুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়। 
[।11,:15৮১-নাথক জনৈক ওলন্দাজ ১৬০৮ খ্রীঃ দৃরবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার 
করেন, গ্যালিলিও তাপমানঘন্ত্র এবং তাঁর চাত্র টোরিসেলি বারুচাপখস্্ 
আবিগ্চার করেন। (65০71676 ( ১৬০২-১৬৮৬ )োপাম্প-বন্ত (2 
1171) আবিক্ষার করেন। বল! বাছলা এই সকল যস্তরের আবিষ্কারের ফলে 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ প্রশস্ততর হয়। অন্ঠান্ত ক্ষেত্রে৪গ উল্লেখযোগ্য 
আবিষ্ষার ঘটে। ”১৬** খ্রীঃ গিলবাট (১৫৪০-১৬০৩ ),-চৌস্বক 
সম্বন্ধে একখানি বই লেখেন। হার্ডে (১৫৭৮-১৬৫৭ )--রক্ত-সঞ্চালন 
তত্ব আবিষ্কার করেন এবং ১৬২৮ খ্রীঃ পুস্তক্কাকারে তা" প্রকাশ করেন। 
লিবেনবেক (1596091700]) (--১৬৩২-৯৭ ২৩) “80677769498” এবং 
'৮:০6০৪৬' আবিষ্কার করেন । এই শতান্দীরই রবার্ট বইল (১৬২ ৭-৪১)-- 
রসায়নশান্জের জনক বলে" এখনও সম্মানিত | ডেকাটে (১৫৯৬-১৬৫৭ ) 
ও অন্তান্ত গণিতজ্ঞরা “কো-অডিনেট জিওমেটি” এবং নিউটন ও 
লাইবনীতম্‌ (১৯৪৬-১৭১৬) ডিফারেন্শিয়াল এবং ইপ্টিগ্রাল ক্যাল- 
কুলান্‌ আবিষ্কার করেন তথা উচ্চতর গণিতের পথ উম্মুক্ত করে দেন। 
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এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে--বাটাগ রাসেল মহীশয়ের 
ভাষার বল। যাঁক--+€]079 26180 0118 1780: 656811191)00 19 1010 
0 11161719 10)9010801075 011008 800]. 631065 85. 6106 10810 
৪20 50760: 11000951116. 11) 1500 606 09768! 0০0100]0 01 
90100890100] ৪ 90221018815 100061, 10 1600 6০91) 
81000 & ৪৮ 9, 16 সওও 8001 191780]5 108016%9] (71900 
01 68660 0101030]1)5--289 )। এই সব আবিষ্কারের ফলে, 
দার্শনিক দৃষ্টিতে ও পরিবঞ্ভন 'আসে। গ্রথমত--পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্র 
থেকে দৈবনিযন্বণের হাতি সরে যায়। দ্বিতীরত৫ মানুষের মর্ধ্যাদা 
সম্পকে মধাযুগে যে ধারণা ছিল তাতেও পরিবর্তন আসে । পৃথিবীকে 
কেন্দ্রীয় বলে যতখানি মর্ষ্যা্দী দেওয়া হয়েছিল-তা' আর দেওয়া হয় 
না| দার্শনিক হবদ্‌ (১৫৮৮ )--"লেভিয়াথান" গ্রন্থে (১৬৫১) বস্ত- 
 বাদের গোড়ু। পত্তন করেন। দার্শনিক জন লক (১৬৩২-১৭০৪), বার্কলে 
প্রমুখ মনীধীদের বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তার প্রভাবে--রাঁজনীতিদর্শনে 
জান-দর্শনে শ্বরণীয়সিদ্ধান্তরাজি উপস্থিত হয়। লকের “এছে কনদার্ণ 
 হিউমান আসডারষ্্যাপ্ডিং” (১৬৮৯), প্লেটা অন্‌ টলারেশান” (১৬৮৯, 
৯০, ৯২) শ্স্ঠতি রচনার প্রভাব বহুব্যাপক। বিশেষতঃ অষ্টাদশ 
শতাব্দীর করাসী-চিন্তার লকের প্রভাব তো অসামান্ত। 

অভিজ্ঞত। ছাড়া জ্ঞান ( নৈয়ারিক ও অঙ্কের জ্ঞান বাদ) সন্তব নয় 
সহজাত জ্ঞান বলে কোন জ্ঞান থাকতে পারে ন!--এই মতবাদ-- 
ইংরেজী-দর্শনে মাকে “এম্পিরিসিজিম্” বলে--লকই প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই মতবাদের তাংপর্ধয সহজেই অন্ুমেয়। .তারপর-_র।ঈরনাবস্থ!কে 
চুজির ফুল বলা এবং দৈব বিধান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে লৌকিক 
ব্যবস্থার অধীন ব'লে ঘোষণা করা অবশ্ঠই ঘুগান্তকারী সিদ্ধান্ত । লকের 
 অন্ততম ভাবশিষ্প, কশোর হাতে এই "তির সিদ্ধান্ত কিভাবে বিপ্লবের ইন্কনে 


$ 


রবীন্দ্র-যুগ ৮৩ 


পরিণত হয়েছে তা' সকলেরই জানা আছে । ফরাসী বিপ্লবের অন্ঠতম 
দর্শনিক হেলভেটিয়াস্‌ €১৭১৫-৭১) অভিজ্ঞতাবাদের আলোকে, 
সামাজিক ব্যক্তির পরম্পর পার্থক্যের কারণ দেখেন--শিক্ষার্র সুযোগের 
অভাবের বাঁ সঞ্ভাবের মধ্যে । অর্থাৎ সুযোগ সমান হ'লে সকলেই 
বুদ্ধির দিক দিয়ে সমান হ'য়ে যাবে | এক চিস্তা কতভাবেই না প্রভাব 
বিস্ত!র করেছে । 

অষ্টাদশ শতাবীতে বৈজ্ঞানিক গবেষণ'র অগ্রগতির ফলে, বন্তবাদী 
চিন্তা আনে? প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে এবং সমাঁজ-দরশশন লীতিদর্শন 
সবহ্দেত্রেই প্রবলতর প্রভাব বিস্তার করে। দাঁশনিক ডেভিড চিউম 
(১৭১১-৭৬ )-লকের অভিজ্ভাবাদকে পরিণত রূপ দান করেন।। 
তার “টিটিজ অফ হিউঘ্যান নেচার” “১৭৩৯-৪০ ) প্এক্কোয়েরি ইপ্ট, 
হিউমান আঙারষ্ট্যাণ্ডিংং+৫ এই গ্রন্থ পাঠি করে কানের গোড়ামির 
নিদ্রা কেটে যায়!), পডায়ালোগ কনসাদি নেচারাল গ্রিলিজিযন (১৭৭৯- 
প্রকাশিত ), “এছে অন মিরাঁকেলস্__বস্তবাদী দর্শনের ভিতকে আরো! 
শক্ত করে তোলে। আত্মার অস্তিত্ব নম্তাং করে দিয়ে আত্মাকে 
কতকগুলি প্রতীতির (1)৮7091)61929 ) সম বলে ঘোঁষণ। করনা অবশ্ঠই 
ছুঃসাহসিক কাঁজ । লা মেত্রিয়ে ১৭০৯-৫১),হেলভেটিয়াস (১৭ ১৫-৭১), হল- 
ব্যাক (১৮২৩-৮৯), ডেনিস দিদেরো1(১৭১৩-৮৪), দ-আ|লেমবাঠ, ভলতেয়ার 
(১৬৯৪-১৭৭৮ ), রুশো (১৭১২-খ৮) প্রভৃতির রচনা" ধশ্মনৈতিক-রাজ- 
নৈতিক দর্শনে বিপ্লব স্থষ্ট করে। লা মেত্রিয়েশপনাঢারাল হিষ্রি অফ. দি 
সোল্‌” লিখে পদচ্যুত এবং “ম্যান এ মেসিন” লিখে নির্বাসিত হন । সমস্ত 
বিশ্বব্যপারকে এবৎ মানুষকে মন্থর বল--আহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার 
কর? অবশ্যই যুগান্তকারী বৈপ্লবিক চিন্তা । হেলভেটিয়াসের--“অন্‌ ম্যান”ও 
নীতি-দশনে বিপ্লব স্থষ্টি করে। তার মতে বিবেক ভগবানের * প্রেরণ? 


বা বাণী নয়, পুলিশের ভয়_-নানাদিক থেকে নানা নিষেধ এসে জমে 
$ 


৮৪ রবীন্দ্র-নাটা-সাতিতোর ভূমিকা 


জমে বিবেক তৈরী হয়; সুতরাং নীতি-দর্শনকে ধর্মশান্ত্রের উপর 
রাখলে চলবে না--সমাজদর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 
হলব্যাকের--পসস্টেগ অফ নেচার” এবং দিদেরোর রচনাবলী 
মারাত্মক সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ। হূলব্যাক বলেছেন--“গোড়ায় ফিরে গেলে 
আমর! দেখতে পাবো মানুষের অজ্ঞতা ও ভয় থেকে দেবতার উতপন্ভি, 
কল্পনা ও ছলন! দেবতাকে নানা মাহাস্যে ভূষিত করেছে, ছর্ববলত! পুজা 
যুগিয়েছে, বিশ্বাস দেবতাদের বাচিয়ে রেখেছে, প্রথা সন্মান দিয়ে চলেছে 
আর শাসকর' লোক ভুলিয়ে, নিজেদের সার্থসিদ্ধি করবার জন্য দেবতাকে 
জীয়িয়ে রেখেছে ।” সাংঘাতিক কথা নয় কি? দিদেরো আরো 
সাংঘাতিক কথা বলেছেন-_-“যতদিন পধ্যন্ত ন! শেষ পুরোহিতের নাড়ী- 
ভুঁড়ি দিয়ে শেষ রাজাকে ফাসি দিয়ে মারা হয়, ততদিন মানুষের মুক্তি 
 নেই”। স্বর্গকে শেষ করতে ন! পারলে মর্ভকে প্রক্ৃতিষ্থ করা যাবে না) 
আর তা করতে হ'লে শিল্পের ও জ্ঞানের বিস্তার করতে হবে-_শিল্প 
আনবে সুখ-শান্তি জ্ঞান আনবে--নতুন জীবনদর্শন, নতুন শীতিবোধ | 
১৭৫২--১৭৭ই পর্য্যন্ত, “এনসাইক্লোপেডিয়ার-নানা খণ্ডের 
মাঝ দিয়ে, দিদেরো এলাম্বাট প্রভৃতি এই ধরণের প্রচলিত ধর্ম-বিরোধী 
কথা প্রচার করেছেন। জলটেরার৪ এই গোঠীর প্রধান পাণ্ডা। 
তার “কিলসোফিক ডিকসনারি” সার্বভৌম পাণ্ডিত্যের বিরাট এক কীন্তি। 
এই গোষ্ঠির সীধনার মলমন্ত্র-চিন্তার স্াধীনতা-_যুক্তির মুক্তি 
এদের বিশ্বাস-যুক্তি মুক্ত হলেই মানুষের বহুবাঞ্থিত “ইউ. 
টোপিয়া” প্রতিষ্ঠিত হবে। ধর্মশান্ধের অচলারতন ধ্বসিয়ে দিয়ে 
যুক্তিকে মুক্ত করতে পারলেই, সমাজে সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা 
হবে। অষ্টাদশ শতাবীর শ্রেষ্ঠ দাশনিক ইমানুয়েল কান্টের রচনাতেও 
যুক্তির বিজয়-অভিযান ঘোষিত হয়েছে । তার পরলিজির়ন উইইদিন 
দি লিমিট্দ্‌ অফ-পিয়োর রিজিন”_-ছঃসাহসী সিদ্ধান্তে পরিপূর্ণ । এতে তিনি 


রবীন্দ্র-যুগ ৮৫ 
নীর্জ.পার্দরী, অলৌকিক রহস্য, বাইবেল-_ধর্ষের সব কয়টা বিষাঁঠাত ভেঙ্গে 
দিতে চেষ্ট। করেছেন । তার পক্রিটিক অফ পিয়োর রিজিন” “ক্রিটিক 
অফ প্রাকটিকাল রিজিন” এবং “ক্রিটিক অফ জাজমেণ্ট”--কম লোকেই 
পড়তো এবং কম লোকেই বুঝতে! বলে রাজরোষে পড়েনি--কিস্ত 
ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ খুবই স্পষ্ট ও সরলভাষায় লেখা বলে" রেহাই পায়নি। 
কান্টের উপয় পরোয়ান। জারি হযেছিল--09৮ 1781956 087800 088 
70৪92. ৫1996) 0150198300 ১০ 019892৮900৯ ০৮. 0215088 ১০০৮ 
[)1111)80101)5 60 50909700109 &ট০ 095৮0৮11805 01 09 10008 
1007)3:800800 100817608] 109010901৮9 [7015 
9০007)৮0095 ৮2৭ 901 0778050765- ভিত 0077800 01 500 170009- 
81860] &8 6386 800078 800680906 60088 10 সিট9 3০0৮ 
ঘা] 4:5৩ 00. 801) 08089 01 009089,০.**, 1৮. 50% 00800 ০ রা 
9100099 61018 0709৮ ০৪ 03 90০% 00101555818 00088007668. রং 
কাঁ্ট উত্তরে জানিয়েছিলেন-+প্রত্যেক শিক্ষিত বাজিরই স্বাধীন 
চিন্তার এবং তা প্রকাশ করার অধিকার থাকা উচিত ; তবে, এই রাজার 
শাসনকাদল আমি আর কোন কথা বলব ন1। বুড়ো বয়েসে এ ছাড়া 
আর কিই বা তিনি করতে পারেন? যা” বলার তা আগেই তিনি বলে? 
সেরেছেন | স্ুতর!ং আর কিছু বলবে না একথা বলা না-বল! সমান কথা। 

অজ বৈপ্লবিক চিন্তার ক্ফুলিঙ্গ_-সাথা-মৈত্রী-শ্বাধীনতার 
আবেগ, আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন এবং ফর(পাবিগ্রাবের 
আশ্বন_উনবিংশ শতাব্দীর হাতে পৌছে দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্ষী 
বিদার নেয়। বিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বস্থবাদীদশনের বিজয়" 
অভিঘানএ দ্রতবেগে অগ্রসর হতে খাকে। শতাবীর গোড়াতেই-- 
১৮০৯ গ্রীষ্টান্ে লাঘার্ক তার “কিলসোফিয়ে জুলজিকি” গ্রন্থে বিবর্তন- 
বাদের ভিন্ডি স্থাপনা ববেন। অবপ্ত আরো পঞ্চাশ বছর পরে-- 


$ 


৮৬... রাবীনদ্-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


ডারুইন এসে ভিত্তিক পাঁক1 করে, বিবর্তনবাদের প্রাসাদ গেঁথে 

তোলেন তীর “অরিজিন অফ ম্পিশিজ” গ্রন্থে (১৮৫৯) এবং পড়িসেণ্ট 
অফ ম্যান গ্রন্থে (১৮৭২)। হাঁক্সলির দ্ম্যানস্‌ প্লেস ইন নেচার” 
(১৮৯১), হার্বাট্ট ম্পেন্সার মহাঁশয়ের--প্রিন্সিপিল্‌ অফ বায়োলজি' 
(১৮৭২) বিবর্তনবাদকে জিদের সঙ্গে এবং জোর গলায় প্রচার 
করে। ফলে উনবিংশ শতাবীর অষ্টঘ দশক শেষ হতে, 
না হ'তে বিবর্তনবাদ--সঙ্গে সঙ্গে বস্তবাদ-শিক্ষিত মহলে বাপক 
প্রতিছালা5 করে। শুধু থে ৪ [ক্ষত্রেই বিবর্ভনবাদ 
প্রতিষ্ঠিত হয় তা" নর। শতাব্দীর চতুর্থ দশকেই তৃ-বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রেও, বিবর্ধনবাদী ধারণ] দেখা দে়। সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও 
বাদ পড়েনা। পঞ্চম দশকে মার্কস বস্তবাদীদর্শনের দৃষ্টিকোণ 


থেকে সযাজ-ব্যবস্থার উৎপত্তি- স্থিতি-গতি বাধ্য করতে টেষ্টাকরেন। 


১৮৫৫ থ্রী হারধার্ট ম্পেন্সার-_“প্রিন্সিপিল অক সাইকোলজি" ্স্থে | 
 অনস্তের গত্রে বিবর্তনবাদ প্রয়োগ করেন। 

 শতান্ধীর চতুর্থ-পঞ্চম দশকে (১৮৩৮ ১৮৪২) প্রত্যক্ষবাদের 
প্রতিষ্ঠাতা আগষ্ট কোম্তে, পাচখণ্ড--প্পজিটিভ ফিলসফি” লেখেন 
এবং (১৮৫১-১৮৫৪)- এর মধ্যে চারখগ্ড “পজিটিভ পলিটি” রচনা 
শেষ করেন। কোম্তে দশনকে বিজ্ঞানের সমান পংক্তিতে নামিয়ে 
আনেন। কোম্তের কাঁচে-দর্শন, সমস্ত বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তরাজির বা 
যুক্তির ভিত্তিতে সাগ্রনতপূর্ণ চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, 
ইব স-লক-হিউমের চিষ্কাধার!র স্গ কোমতের পজিটিভিজিষের নিগৃঢ 
যোগ রয়েছে। মোট কথা “গজিটিভিজিম্‌"-_বস্তবাদকেই পুষ্ট করে 
অন্যদিকে, সমাজ-দর্শনে 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র আগ্রহ নানা 
আকারে ব্যক্ত হয়। জেরেমি বেম্থামের এবং জনষ্নর্ট মিলের 
“ইউটিনিটাবিয়ানিটিম্”। রধ্টি ওয়েন প্রভৃতির “সোসালিজম্ণ-- 
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(“সোসালিষ্টণ কথাটা প্রথম ১৮২৭ গরী্টান্ধে ব্যবহৃত হয়--ওয়েনপস্থীদের 
রি [তে ), মার্কসের “কম্যুনিজম্”_-( কম্ানিষ্ট মেনিফেষ্টো ১৮৪৮) 
আন্দোলনের নরম ও চরম রূপ | বেম্ধামের মতে--সুখই মঙ্গল এবং 
রর অমন্গল। যেব্যবস্থায় সুখের মাতা বেশী সেই ব্যবস্থাই অধিকতর 
মঙ্গলকর-যে-ব্যবস্থায় (7986658 1)1৮006 0101628060১ 700” 
থাকে সেই বাবস্থাই সর্বোৎকৃষ্ট । একের স্বার্থ এবং দশের স্বাহ্থর 
যধো পূর্ণ সামঞ্জনত স্থাপন করাই আদর্শ সমাজবাবস্থার উদ্দেখঠ। সমাজ 
বিধানের উদ্দেন্য হওয়া উচিত চারটি--( ক) প্রত্যেককে খেতে পরতে 
দেগয়া (খ) ব্যবহার দ্রব্যের প্রাচ্য সৃষ্টি করা (গ) নিরাপত্ত। 
বিধান করা এবং (ঘ) সাম্য রক্ষা করা । স্বধীনতর নাম তিনি 
করেননি ; কারণ-_খেয়ে পরে" বাচার অধিকার যেখানে নেই, সমান 
অধিকার ঘেখানে নেই, সেখানে স্বাধীনতা তো মুখের কথা মাত্র। ৰ 
. বেদ্ধামের মতে, জনসাধারণের জীবনে নুখশান্তি নিয়ে আসাই 
(সমাজের উদ্দেহ। স্ঠায়-নীতির ফাকা বুলি আগড়ায় সেই সব শাসক- 
গোষ্টীই যারা দশের দাবী দাবিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করতে 
চায়। আত্মবলির "আহ্বান ধারা বড় গলায় জানায় ভারা যে 
তুল করে তা' নয়, তারা অপরকে নিচজর কাছে বলি দেওরানোর জন্যই 
তি করে। বেন্থামের স্বর বেশ কড়াই বলতে হবে| 
বেন্ধামের সময়েই সমাজতন্তবাদের শুভারস্ত ঘটে। বেন্থাম। 
ম্যলিখাসের এবং দজম্স্‌ গিলের সহযোগী । রিকাড়ে ১৮১৭ হী৫- 
পুন্তকাকাংর প্রচার করেন-দ্রব্ের বিনিষয়- মুল্য (00110855178 
শমমাত্রার উপর নির্ভর করে। আট বছর পরে-:১৮২৫ 2,_টমা 
হজস্গিগগ (00758 [00189076)--দলেবার ডিকেডেগু এগেনষ, তু 
'্লমস্‌ অফ ক্যাপিটাল”_নামক সদাজতন্্বাদের প্রথম ইন্তাার প্রচার 
করেন। এতে ভিনি বলেন _ঘে পরিমাণে শরম ব্যয় হয়, তার উপরই 
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ঘি দ্রব্যমূল্য নির্ভর করে তা হ'লে জমিদার এবং গজিদারের চেয়ে 
শ্রমিকেরই বেশী পাওয়া উচিত। রবাট ওর়েন-_-নিজে পুঁজিদার হওয়] 
সত্বেও, শ্রমিকের দাবীর স্তাধ্যত্ব স্বীকার করেন। সমাজ্তন্ত্রবাদীদের 
নুর গুনে অনেকেরই হাঁদকম্প উপস্থিত হয়-যে অনুপাতে আতঙ্ক ভয় 
সেই অনুপাতে বিরাগ দেখা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না-এ কি 
সাংঘাতিক কথা! জেযদ্‌ মিলের একধানি চিঠিতে (১৮৩১)-- পুঁজি- 
বাদ ও সমাজতন্ববাদের দ্বন্দের শ্ত্রপাত চমৎকার ফুটে উঠেছে। 
তারপর থেকে আজ পর্যন্ত পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে সমাঁজতন্ত্বাদের 
ঠাণ্ডা বা গরম লড়াই চলে আসছে । উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দে এবং 
বিংশ শতাীতে, সমাজতন্ত্রের বা সাম্যবাদের সাহিদা-রানীতিশনের | 
অন্তত প্রবল আবেগ । পি 

জেমম্‌ মিল তার চিঠিতে লিখছেন__"গ'ঠণাঃ 1106108 ্ ০ | 
100 0815,-11785 39010 60 6010 006 817010 0০0 3278...08$ 
615) ] 01950 006 00000, ৪৮৪ ০৮ ০1] ৪0000 00600......100959 
01011010058 1 0765 97৪ 60 801890 0৪101) 66 807)218107 
0101৮111790 5০9৪ | জেমসের এই আতঙ্ক ও উত্তেজল! লক্ষণীয়। 
_ সমাজতন্ত্বাদ প্রচারিত হ'লে সভ্যসমাজ উলটে ষাবে, এ আতঙ্ক তখন 
থেকে আজ পর্ধাত্ত চলে আসছে। জেমসের আতঙ্ক সত্যেই পরিণত হয় ! 
কার্ল মাকস-এক্গলেম্‌ প্রমুখ চিন্তানায়করা সামাবাদ প্রচার করেই ক্ষান্ত 
থাকেন না। সমাঁজতন্ত্রবাদা.ক দাশনিক ভিত্তির উপর দাড় করিয়ে দেন 
এবং বিপ্লবের পথে স্থাজবাবঙ্থার পরিবর্তন ঘটাবার প্রেরণা সঞ্চার 
করেন। তখন থেকেই পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্বাদের সংগ্রাম লেগে 
আছে । দু'একটা দেশে সমাজতন্তরবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হ'লেও 
সংগ্রামের প্রয়োজন শেষ হয়নি। সারা দ্রনিয়ায় ঠাপা ব! গরম লড়াই 
লেগেই আছে। একদিকে দর্শনের শিবিরে চলেছে-_ অধ্যাত্ববাদের 
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বিরুদ্ধে বস্ত্রবাদের সংগ্রাম, অন্যদিকে রাজনীতিদর্শনে চলেছে- পুঁজি- 
বাদের বিকুদ্ধে সমাজতন্গুবাদের সংগ্রাম। | 

পরাদশনে কোন পরিবন্তন আসলে,--অগ্ঠান্ত ধারণার ক্ষেত্রেও 
তার প্রভাব না এসে যায় না। বিবর্তনবাদী চিন্তা, সাহিত্যতত্বর ও 
সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রেও প্রবেশ করতে থাকে | কবিকে দৈবপ্রেরিত 
মন করার তথা আলোকিক রহস্ত-মঙ্িত করার পথ বন্ধ হয়ে যায়। 
কবিকে-- 1৯০9-0311190-0500)90৮-এর  অন্তভূক্তি করে, সামাজিক 
ব্যক্তি হিসাবে দেখার প্রবৃদ্তি দেখা দেয়। এই প্রবৃত্তি থেকে যে সাহিত্য- 
সমালোচনা-পদ্ধতি হা হয়, তাকে বলা হয়েছে--“উতিহাসিক 
সমালোচনা-রীতি” | 01095 89 96891 ( ১৭৬৬-১৮১০ 0, 88101573905. 
( ১৮০৪-১৮৬৯ ), 119: (১৮২৮৭৯৩) প্রভৃতি সমালোচকদের দৃষ্টি 
বৈজ্ঞানিক সংস্কারে শাণিত হয়। [প্রসঙ্গত উল্লেখ কর] যেতে পারে--. 
টেনের ইঘরেজি সাহিতোর ইতিহাস” €১৮৬৪-৬৯ ) রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার 
বিলাত-যাব্রার আগে, আমেদাবাদে-থাকাকালে পড়েছিলেন । ] 

একথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার--রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যিক- 
প্রতিষ্ঠার আগেই, ইউরোপের নানাবিধ দার্শনিক, রাজনৈতিক, 
নৈতিক ও শৈল্পিক এরন্থনিবন্ধাদি আমাদের দেশে অবিরাম 
গ্রবেশ করে এব বঙ্কিমচন্দ্র গুমুখ যনীষীদের মন্তিষ্কে্ স্থানলাভ 
করে। একদিকে মাইকেল মধুক্ছদন দণ্ডের মতো কাব্য-রস- 
পিপাস্থুর! ঘেমন “কবিচিন্ত ফুলবন মধু” পান করতে শ্রীস-রোম-ইতালী- 
ইংলগু-ফ্রান্স সব দেশেরই ফুলবনে পরিত্রঘণ করেন, অন্যদিকে বঙ্কিম" 
চন্ছের মতো। হৃদরবান ও মন্তিক্কবান সব্যসাচী টি কাবা; 
দর্শন-বিজ্ঞান উভয় নিগ্ভাই সমানমাত্রায় গ্রহণ ও সমীকরণ করার চেষ্টা 
করেন। কোম্তের “পজিটিভিজিম্” বেস্থামের ও জনষ্য়া্ট মিলের-- 
হিতবাদ ( £উটিলঠাব্য়!নাগিম) ডারুইনের বিবত্তনবাদ ৭ ইভোলিউ- 
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. শাদিজিম্‌ ), হার্কার্ট ম্পেক্সারের “সিনথেটিক ফিলসফি”, রুশো 
প্রভৃতির সামাবাদ,_-ওয়েন প্রভৃতির সমাজতন্তরবাদ, সেপ্টেবুভে ও 
] তেইনে-প্রবর্তিত “এীতিহাসিক সমালোচনাপদ্ধতি”--সব বকমের নতুন | 
নড়ুন চিস্তা--বঙ্কিমচন্দ্রের এবং বঙ্কিমগোষ্ঠীর প্রতিভা আশ্রয় কারে? 
ব|ংলাসাহিত্যে গ্রবেশলাভ করে। এহেন বঙ্কিমচন্দ্র পরে রবীন" 
নাথেব আবির্ভাব--এ কথাটা! মনে রাখতেই হবে| | 

রবীন্দরযুগের পুর্বে বঙ্ধিমচলের ঘুগ--এ কথাটার তাৎপর্য বিশেষ- 
ভাঁবে প্রণিধান করতে হ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের মহশ্রাঞ্ষ প্রতিভার দিকে 
একবার ভালভাবে দৃষ্টিপাত করতে হবে। সঙ্কিমচন্দ্রের উপস্টাসিক- 
গ্রতিভার সঙ্গে কম-বেশা পরিচয় আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্ত 
বঙ্ধিমচন্জের মগ্স্ি্*-শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আমাদের খুব কম 
লোকেরই আছে। নক্িমচন্জের মতে। বভুশাস্বপিদ বাক্তি যেকোন 
সময়েই দুল'ভ। তার প্রবন্ধরাজি পাঠ করলেই বুঝতে পারা যাঁয়__ 
সমসাময়িক দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, নীতিশাস্ত্, মনোবিজ্ঞান 
ধর্মশান্প, ইতিহাস, সাহিত।তত্ত, সাহিত্য-সম[লোচনা-কোন বিষয়ই 
বঙ্গিমচন্্ বাদ দেননি । উস যুক্তিবাদের সমর্থ প্রতিনিধি হ'তে 
হ'লে যেধরণের সাবভোম পাণ্ডিতা আবশ্যক বঙ্কিমের মধো তি যথেষ্ট 
মাত্রায় ছিল। নি আমরা উনবিংশ শ্ত। ধর াতনাতকর্ষের 
সর্বোচ্চ মন]ঙ্ক বলে মনে করাতে পারি । এই “মানের” উচ্চতা ভাল 
কার? বুঝতে হ'লে বঙ্ছিমচন্দের প্রবন্ধমমহ ধৈযের সঙ্গে গাঠ করতে 
হবে। যারা অত শ্রম বায় করতে পারবেন না তারা গ্রবন্ধগুলির নাম 
দেখে প্রকৃতি অগ্ঠমান করে নিতে পারবেন, এই মনে করে প্রবন্ধের 
একটা তালিকা! এখানে দেওয়া যাচ্ছে ১ 

সাহিত্য -উত্তরচ্বিত ( ১২৭৪৯), গীতিকাঁবা ( ১২৮০), বি্কাপতি 
ও জয়দেব (১২৮০), আর্ধ্যজাতির হ্ঙ্গ শিল্প (১২৮১), শকুস্তলা, 


1 


রবীন্দ্র-যুগ র উট 
মিরান্দা ও দেসদিমোনা ( ১২৮২), সঙ্গীত (১২৭৯), বাঙ্গালাভাষা 
(১২৮৫ )। 


প্রত্ুতত্ব-_ দৌপদী (২২৮২), প্রাচীন ভারতের রাজনীতি (১ ৮), 
বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার (১২৮২, বাঙ্গালীর উৎপন্তি (১২৮৮)। 


ইতিহাস ও অর্থনীতি : বাঙ্গালীর বাহুবল (১২৮১), ভরত কলঙ্ক 
(১২৭৯), ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনত! (9) বঙ্গদেশের 
কষক (১২৭৯), [ সাম।--১৮)৯ থী, মি 1, বাঙ্গালা শাসনের কল 
(১১৮১), বাঙ্গালার ইতিহাস (১২৮১), বাঙলার কলঙ্ক (:৮৯১- প্রচার 
পার্রিকার?, বাঙ্গালার ইতিহাস সঙ্গন্ধে করে রা কথা (১১৮৭, বাঙ্গালা 
ইতিহাসের ভগ্ম!ংশ (২৮৯) রামধন পোদ (১২৮৮)। 

দর্শন ও ধম - প্রকৃত এবং অতিপ্রকাত (১২৮০ ১ ভালবাসার 
অতাচার (১২৮১), জ্ঞান 0২৮৩ প্রচার), সাংখাদশিন (১২৭৯১ ৮৯) 
ধর্ম এনং সাহিত্য (১২৯১-- প্রচার, চিন্তশুদ্ধি (১২৯৩-গ্রচার।, গৌরদাস 
ববাজির ভিক্গীর ঝুলি (১২৯১) ৯২৯), কাম 0২৮৯), জিদেব সঙ্ধান্ধে 
বিজ্ঞান শ্াস্স কি বলে (১২৮২) মনুষ্য কি (১১৮৪) [ স্ধমতত্ব 
* করঃচরির ]। 

“বিজ্ঞান রহুচ্থ) £-_আাশ্ধ্য সৌরাৎপাত (১২৭৯), আকাশে কত 
তারা আছে (১২৭৯),(ধুলা (১৩৭৯), গগন পর্যাটন (১১৮৭), চঞ্চল জগৎ 
(১২৮০১ কতকাল মঠ (১২৮৭) & বনিক (১২৮৯১, পরিমাণ রহস্থা 
(১৯৮৯১ ৮১) চক্্রলোক, সর উইলিয়াম কট রুত জার স্গির ব্যাখ্যা! 

বিবিধ :-_অন্করণ (১২৮১), প্রাচীন ও নবীনা 1১২৮১), বহুবিবাহ 
(১২৮০), বাহুবল ও বাক্যবল [১২৯৫ লোকশিক্ষা (৯২৮৫)...প্রডৃতি। 

বঙ্টিলমন্দ্রের এই সকল প্রবন্ধ এবং জিডি চির রচনারাজি 
বাঙ্গালার মনন-শক্তিকে বৈচিত্র্যের এবৎ গভীরতার এমন এক উন্নত স্যর 


৯২ রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


তুলে দিয়ে যাঁয় থে পরবর্তী প্রবন্ধকারদের পক্ষে আর নীট গ্রামে নেমে 
যাওয়া সম্ভব হয় না। এই সঙ্গেই বলে রাখ। যাক-বাওলা সমালোচনা" 
সাহিত্যে তুলনামূলক নীতির এবং “তিহাপিক পদ্ধতি”্র প্রবপ্তকের 
মর্যাদা ধ্ি কাউকে দিতে হয় বঙ্গিমচন্দ্রকেই দিতে হবে। ভারতীয় 
প্রাচীন সাহিত্যের সুষ্ঠ, আলোচনা-_তুলনামুলক আলোচনা--বঙ্গদর্শন- 
গোষঠটীরাই আরন্ত করেন। রবাক্রনাথের প্রাচীন সাহিত্য” প্রস্তুতি 
আঁলে)চনায় আমরা এই আরম্েরই বিকশিত রূপ দেখতে পাই । 
কিন্তু যে উতিহাপিব-ঘ্ন1লাঃনা-কীততিক বঙ্িমচন্ত্র সাচতনভাবে 
প্রচার ও প্রয়োগ করেন, পরনর্তা সমালোচকরা তাকে অজ্ঞাতসাতর 
অল্স্ব্প প্রয়োগ করেছেন বটে, কিন্তু সচেনভাবে প্রচার করেন 
নি বা অধিকতর কুট্রভাবেও প্রয়োগ করেন নি। যতখানি 
যুক্ষিবাদী হ'ঘ্বে বঙ্কিমচন্ত, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও সামাজিক সমস্তার 
সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন, ততখানি ঘুক্তিবাদিতা উনবিংশ শতাীর 
(বিংশ শতাব্দীরও ) কম লোকেরই মধ্যে পাওয়া যায়। বঙ্কি:ন[নুব যুগ 
বলতে এই কারণে-এমন একটা অবস্থা বুঝায় ঘা-_ভাবে-কল্পনায়- 
ভাবনায় নানাদিক দিয়ে ন্সমৃদ্ধ। এই যুগেই রবীন্দনাথের মানসিক প্রস্তুতি 
_ঘটে। ভারতের সমগ্র অতীত--এবং ইউরোপ প্রভৃতি মহাদেশের 
সমগ্র অত্তীত-বর্থষান দিয়ে এ বুগ গঠিত। এত বড় বিরাট অতীত, 
ভার বিচিত্র জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সাধনা নিয়ে, রবীন্দযুগের মধ্যে অনুপ্রবেশ 
করে আছে। এই বিরাট পরিবেশের পটভমিতেই রবীন্দ্রনাথকে দেখতে 
হবে। এইভাবে দেখলে দেখ! যাঁবে-রবীন্্দাথ আকম্মিক কোন 
আবির্ভাব নয়, তার হ্টিও স্রিছাড়া কোন বন্ত নয়! তার ভাব-ভাবনী- 
ভাষা-ন্দ যুগের বিশেষ চাঠ্দার বাঁ সম্তাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে 
আছে । যোট কথ রবীন্্র-ুগ যে দিরপেক্ষ নয় এই কথাটাই বিশেষ ক'রে 
যনে রাখতে হবে। 


রৰীন্্র-যুগ ৯৩ 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, রবীন্তর-ধুগ বলতে সাধারণ হিসাবে ১৮৭ *-+ 
ীষ্টাৰ থেতে ১৯৪১ শ্রী্টান্দ পর্য্যন্ত স্থষ্টিকালের সমগ্র ব্যাপ্তিকেই ধরা হঃয়ে 
থাকে ; এখানে তা না ধরে১৮৮০ থেকে--১৯৪১ পর্যন্ত কালতক রবীদ্র- 
যুগ বলা কেন ? এ কথা সত্য বটে যে রবীন্দ্রনাথ লিখতে আরম্ত করেছেন 
--১২৮২-৮৩ সাল থেকে অর্থাৎ ১৮৭৫-৭৬ শ্রীষ্টাব্দ থেকে । “বনফুল” 
প্রলাপ” এবং ভূবন্মাভিণী প্রতিভা” “অবসর সরোজিনী” ও গদ্রখ- 
সঙ্গিণী”র সমালোচন।--এই সময়েই লেখা । এর পর “ভারতী”-পত্রিকায় 
১৮৭৭ খ্রীঃ মেঘনাদবধ কাব্যের” সমালোচনা “ভিখারিণী” নামে একটা 
ছোট গল্প ও “কবিকাহিনী” লেখেন | ১৮৭৯ খ্রীঃ “ইউরোপবাসীর পত্র” 
রচনা করেন এবৎ ১৮০০ খ্রীঃ বালসীকি প্রতিভা রচনা করেন । কিন্তু 
এপরান্ত যাই করুন--“সন্ধা সংগীত” (১৮৮১) থেকেই কবিজীবনের 
মাগ্প্রতি্ন সুচনা হারেছে। সন্ধাসলীৌতই কৰি স্বীকৃত প্রথম কাব্য 
গ্রন্থ। এই কাবাখানি পড়ই বঙ্িমচন্্ নিজ হাতে রবীন্নাথের। 
গলায় মালা পরিয়ে দেন। স্ৃতরাঁৎ এখান থেকেই রবীন্দর-যুগের 
আরম | 

এবার দেখা যাক, ১৮৮* থেকে ১৮৪১ পর্য্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে কিরূপ 
পরিবেশের মধ্যে বোঝাপোড়া করতে হায়েছে। এই পরিবেশের 
পরিপাটি পরিচয় দিতে গেলে-_-১৮৮ থেকে ১০৪১ শীঃ পরাস্ত সমস্ত 
রাজ-অর্থনৈতিক আন্দোলনের ইতিহীস, দার্শনিক, নৈতিক, সামাজিক 
এবং সাংস্কতিক আন্দোলনের ইতিহাস বিস্তারিত ভাঁবে বিবৃত করা 
দরকার । সে এক বিরাট.ব্যাপার। তা” করতে গেলে আর কিছু করার 
স্থান থাকবে নাঁ বলেই করব না। সুতরাং সংক্ষেপে-অলেকটা 
রেখরূপে--এহ সময়- কাঁর নানী প্রবৃস্তির উল্লেখ করেই, কর্তব্য সম্পন্ন 
করব । আশা করি রবীন্দ্রনাথের ঘুগ-বৈশিষ্ট্য বুঝবার পছ্ষে তা? 
যথেষ্ট হবে। | | 


৯৪ রবীন্দ-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
৯৮৮* থেকে ৯৯৪৯ 
.. কে) রাজ-আার্থনৈতিক ঘটনা পদ্ধী 
লর্ড রিপণ-_ 


(১৮৮০-১৮৮৪) 


সবাযন্তশাসনমূলক আইন * বেঙ্গলীতে-লিখিত প্রবন্ধের জন্য 
প্রজাস্বত্ব আইন সুরেজনাথ দণ্ডিত 
*ইলবাট রিল (১৮৮২) * জাতীর সন্মেলন আহবান (১৮৮৩) 
'্মহন্মদ ইউসুফ কর্ঠক মুসলমানদের * কলিকাতায় আন্তর্জাতিক প্রদ্শনী 


জন্বা আসন সংরক্ষণের দাবা ১০৮৩ (১৮৮৩, 


লর্ড ডাফরিণ__ 


( ১৮৮৭-৮৮ ) 


*কংগ্রারের বিরুদ্ধ অপপ্রচার * কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫) 
* ভেদনীতির গ্রয়ে গ- * মুসলমানদের কংগ্রেসের মধ্যে 
( হিন্দু-মুসলম[ম দুই স্বতগ্থ জাতি আনার চেঞ্া 
এই কথা প্রগার-আলীগড়ের স্তর * বংখ্রেসকে পুরা রাজনৈতিক 
সৈয়দ আহম্মদকে অস্ত হিসাবে! প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণী-- 
ব্যবহার ) 
সৈয়দ আহন্মদের কংগ্রেস-বিরোধী 
* এপেট্িয়টিক এসোসিয়েশন” 

গঠন 
ভিক্টোরিয়া স্বর্ণ জয়ন্তী--(১৮৮৭) 


*. লর্ড ল্যান্সডাউন _ 


( ১৮৮৮-৯৪ ) 


* সিকিম, লুসাই পর্বত, শান প্রন্লতি 


রাজ্যে-_বিটিশ প্রভাব প্রসারিত 
*:[70001% 8৫9 


* ভারভীর কাউন্সিল 


৮০৪ 
2 
পািস্ছি 


দ্বিতীয় লর্ড এলগিন -- 


* আফিদি-রিতদোহ (১৮৯৭) 
হীরক জুবিলী (১৮৯৭) 


* পণাদ্রব্যের উপর শুদ্ধ স্তাপন 
করে ভারতীর শিল্পের ক্ষতিসাধন 


ব্যর বদ্ধ--. ১৮৯৯-১৯০২ ) 


বাঙলার দুভিক্ষ (১৮৯৯-১৯০১ ) 


১৮৯২) 


* মহাঁরাষ্টে গণপতি উৎসব 
(১৮৯৩) 

* চাপেকর ত্রাতদ্বয়ের তরুণ- 
সদ্য (১৮৯৪) 

শবাজী উৎসব ( ১৮৯৫) 

* সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 
শরণাত 

" বিশ সম্ম্পলন ক. 
বিজয়ী পিংসিক নান প্রভাত 


দ্‌ 


বন্ভন (১৮৯৩-৯৭ ) 


* গান্ধী একর্তক-.“নতাল 
* ভারতীয় কতত্গ্রস” (১৮৯৪) 
প্রতিষ্ঠা । 
দক্ষিণ-অ আফ্রিকার এশিয়াটিক 
বিভাতগের অংক্রমণ 
* বুয়োর যুদ্ধে গান্ধীজির সহ- 
বোগিতা ও সেবা 
*ম্বদেশী শিল্পপ্রদশনী (১৮৯৬) 


৯৬ টা রঃ সা ভূমিকা 


কার্জন__( ১৮৯৯-১৯০৫) | ) 
* কলিকাতা কর্পোরেশনের * সরলা দেবীর “লক্ষীর ভাঙার” 
অধিকার হরণ এবং সরকারী * সতীশ চন মুখোপাধ্যায়ের “ডন 
প্রভাবের অধীনে আনয়ন (১৯৯৪) সোসাইটি (১৯০৩) 
* আধিক দুর্গতি * অনুশীলন সমিতি”: 
* বিশ্ববিগ্থালয়-সংক্রান্ত আইন ( প্রমথ নাথ মিত্র) 


* সপ্তম এডওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক উৎসব (১৯০৩ ) 
* বঙ্গবিভাগের বিজ্ঞাপন (১৯৩) ৯ সন্কীবনী পত্রিকায় বিদেশী দব্য 
বজ্জনের প্রস্তাব (১৯০৫) 
* বাভঙ্গের প্রস্তাব মর (১০০৫) 
২০াশ | হুলাই * ৭ই অ.ষ্টাব্র মহারাজা মণীন্ু চন্্ 
* তারতবাসাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা (১৯০৫) নন্দীর সভাপতিত্ে টাউনহলে 


জনসভ1-- 
* শিক্ষাবিভাগের কর্তী কালাইল বিলাতী বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত 
মাহেবের সাকুলার * রবীন্রনাথের সভাপতিত্বে জন- 
জ্নসভ| ( ২৭শে অংক্টাবর ) 
* “বন্দে মাতরম” সাকু লা * “আ্যা্টি সাকু'লার সোসাইটি" 


* মাদারাপুর ম্যাঞজিষ্টেট কতক.  (কষ্চকুমার মিত্রশচীন্ত্রনাথ বন্ধু) 
ছাদের প্রকাশ্ঠে বেত্রাঘাত * জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গযনের 
* [01007181 0885% 0০105 উদ্বোগ-- 
* 00110) 1803 51000000১০6 * “জাতীয় শিক্ষাপরিষং গঠিতঃ 
* 0০01911)0 07910 3০০195 * রাখিবদ্ধন-অরন্ধন-গ্রতিবাদ সভা- 
দ. 10618105916 01 (07000)07506 & 109৪৮ 
৫ | জাতীয় ধনভাগার 
*.[1010110] [10787 মিলনমন্দির (১৮ই অক্টোবর) 


| ৃ রবীন্্রধুগ ৯৭ 
দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো__ ৰ 

( ১৯৯৫-১৯১ৎ ) 

* পুর্ববন্গ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-_ 

* রাজদ্রোহাজ্মক বক্ত.তা দমূন আইন * বিলাতী বন্্ যণ্ত (১৯০৬) 

(১৯০৭) ক্ষ মুসলিমলীগ (১৯০৮) 

* দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়-নির্যাতন * আলিপুর ষড়যন্ত্রের মাঁমল। 

* অশ্বিনী দত্ত, সতীশ মুখোপাধ্যায় (১৯০৮) 

প্রভৃতি চরমপন্থী নেতাদের নির্বাসন * সন্ভাসবাদী কার্যকলাপ 
তিলকের কারাদণ্ড (১৯০৮) (১৯৯৭) 
* বিস্ফোরক আইন ) * বৈপ্বিক তৎপরতা-- (১৯১১) 


ঃ . 7 (১৯৯৮) 
* সংবাদপত্র দমন আইন ) * (১৬টি পূর্বববঙ্গে + ২টি পশ্চিমবঙ্গে 


ফৌজদারী আইন সংশোধন (১৯০৮) ক্নিক্ষির প্রতিরোধ ) আন্দোলন 


* পৃথক নির্বাচনের স্বীকৃতি সহ (সত্যাগ্রহ ) (১৯০৯) 
মলেঁমিন্টো শাসন-সংস্কার ১৯০৯) 
(১৯০৯-নে)  *সন্ত্রীসমূলক কাধ্য ১৫টি (১৯৭৯) 
* অনুশীলন সমিতি ( ঢাকা) 1 * নাসিক বড়যঙ্তের মামলা 
স্বদেশী বান্ধবসমিতি (বাখরগঞ্জী ) * কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত 
ব্রতীসমিতি--(ফরিদপুর) | (১৯০৯) 
বে-আইনী ঘোষিত ).. (দক্ষিণপন্থী+ লাদগন্ঠী ) 


* সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯১০) 
লর্ড হাডিগ্ 3 ১৯১০-১৯১৬) 
* সুস্রাট পঞ্চম জর্জের * তুরস্তবের বিরুদ্ধে *ইউরোপীয় 
ভারতে আগমন (১৯১১) ক জাতিদের সংগ্রামে, মুসলমান- 
| সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া 


৯৮ রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 
* বঙ্গভঙগগ নহিত-বাতলা 
আসান, উ্ভিযা। প্রদেশ গঠিত | 
* কংগ্রেস ও লীগের সহযোগিতা 


:* ভারতের র|জধানী কলিকাতা (১৯১৩--১৯১৬) 
_ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত... * গদর-আন্দোলন (১৯১৩) 
8 .* দিধিল ভারত  হৌমরুল লীগ 


(৯৯৯5), 
* রাজাবাজারে বোম! ৭ 


& প্রথম মহাযুদ্ধ (১৯১৪) 


* ইংরেজরা দ্রিজভিভ-গ্রচার__ আবিষ্ষার 
সাশরদায়িক ছেদনদি-গ্রচারে- বরিশাল ষড়যন্ত্রের ১৪৯১২ 
একাস্থিৎএাবে রত। মামলা ] 
* দিল্লী বড়যন্ত্রের মামলা 
* ভারতরক্ষা বিধান (১৯১৫, ১৮ই মার্চ) (১৯১২) 
* কাবুলে স্বাধীন ভারতের অস্থারী 
* পাঁজাব সরকারের চগ্ুনীতি-- গভণমেন্ট 


বেপরোয়া ফাসি-_ * লাহোর  বড়যন্ত্রেরে মামল। 
| (১৯১৫) 
* যতীন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে 
ঝুডিবাঁলামের তীরে সম্গুখসমর 
(১৯১৫) 
লর্ড চেমসফোর্ড ;__ 
১৯১৬-১৯২১ ) 
বিপ্লবীদের 'বিরাদ্ধে ব্যাপক 
' অভিযান * ১৯১৭ সালে কংগ্রেসে চরম- 
* রাশিয়ায় বিপ্লব € ১৯১৭) পন্থীদের প্রাধান্ঠ 


রবীন্দ্রযুগ ৯৯ 
* ভারতশ।সনসংক্রান্ত যন্টেগুর ) *গান্ধীজীর চম্পারণ-সত্তাগ্রহ 
ঘোষণাবাণী (১৯১৭) (১৯১৯) 

* রাওলাট রিপোর্ট (১৯১৯) | * খেড়া সভ্যাগ্রহ (১৯১৮) 
রাওলট বিল (১৯১৯, ১০ইমার্ট) ) * আমেদাবাদে শ্রমিক- 
ক বাত গা রগ টি রর মাধিক বিরোধ মেটাতে ৰ 
ৃ ৃ |  প্ায়োপবেশন 


নে বিরতি (১৯১৮, ১৯ই নভেম্বর * রাওলাটি দের: প্রতিবাদে 
* মদনমোহন মালব্য, যহল্মদ আলী 
জালিয়ানওয়ালাব!গের হত্যাকাণ্ড জিনা ও পণ্ডিত বিষ্ুদত্ শুক্লেব 


[ জেঃ ডায়ান্ন ] ১৩ই এপ্রিল, ১৯১৯ পদত্যাগ | 
* বিশ্বব্যাপী অর্থসংকটের (১৯২০ )* রশীন্্রনাথের গভ্ভার? উপাধি 
ধারা | বর্জন 
* জাতি-সংঘ (লৌগ অক. নেশনস্) * ১৯২০--৬ই  এপ্রিল--সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন 
* থিলাফং আন্দোলন 
লঙ রেডিং_ 
€১৯২১-১৯২৬) 
* অসহযোগ আন্দোলন * 'আয়ারল্যাতের  স্বাধীনতালাভ 
দমনের চেষ্টা (১৯২২) 


* রাউলাট আইন রহিত করণ: * কংগ্রেস আন্দোলনের - 

* ভারতীয় কলে প্রস্তুত কাপড়ের অহিংস অসহযৌগের তীব্রতা বুদ্ধি 
উপর শুন্ক প্রত্যাহার 

* ভারতীর-ইউরোগীয়দের মধ্যে * ট্রেড ইনিয়ন আন্দোলন 
বিচার-বৈষময দূরী করণ ধর্মঘট 

* ভারতীয় নৌ-বাহিনী গঠনের স্থত্রপাত 


১০০ : রবীন্-াটয-সাঠিতোর ভূমিকা 
লর্ড আরুইন 


( ১৯২৬-৩১ ) 

* সাইন কমিশন (১৯২৭-৩০) * ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবী 
* প্রথম গোলটেবিল বৈঠক (১৯৩০) (১৯২৮) 
* গান্ধী-আরুইন চুক্তি (১৯৩১) * পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী (১৯২৯) 
* দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক. * আইন অমান্-আন্দোলন | 
* ফ্যাসিবাদের উৎপত্তি * সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 


লর্ড উইলিংডন-_ 


( ১৯৩১-১৯৩৬) 


* তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ( ১৯৩২ ) 
* সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (১৯৩২ * মাহাত্াজীর অনশন 


* পুণাচুক্তি * সাম্প্রদায়িক এ্রক্যস্থাপনের জন্য 
কংগ্রেসের চেষ্টা 
* শ্বেতপত্র (১৯৩৩) *কৃষকশ্রমিক-আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি 


* ভারতশাসন সংবিধান (১৯৩৫) 
* হিটলারের অভ্যুদয় (১৯৩৩) * ভারতে সাম্যবাদী দলের উৎপন্তি 


লর্ড লিনলিথগ্ো_ 
(১৯৩৬-৪৩) রর 
* দ্বিতীয় মহাুদ্ (১৯৩৯) | 


ও 


রবীন্দ্-যুগ রঃ ১০১ 


এই যে তথ্যগুলি সাজিয়ে দেওয়া হলো, বলা বাহুল্য, এরা এই 
সময়কার রাঁজনৈতিক-আর্থনৈতিক পরিবেশের দিকৃদর্শক মাত্র । মোটামুটি 
বিবরণ দিতে গেলে এইভাবে দেওয়া যেতে পারে £-- (ভারতবর্ষে), 
কংগ্রেস ক্রমে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কংগেস আবেদন- 
নিবেদনের পর্ধ্যায় অতিক্রম করে” আন্দোলনকারী রাজনৈন্তিক দলের স্তরে 
পৌছে যায়। ক্রমে কংগ্রেস স্বায়ত্বশাসনের দাবী তোলেসসে দাবী ছেড়ে 
পূরণন্বাধীনতার স্বল্প গ্রহণ করে। ব্রিটিশ সরকার ছু'একবছর যেতে না 
যেতেই, কংগ্রেসকে বিষ নজরে দেখতে থাকে-দাবিয়ে রাখার চেষ্টা 
চালাতে থাকে । ভেদনীতি প্রয়োগ করে হিন্দু-মুসলমানের এঁক্যের 
পথে বাধা স্থাট্ট করে। বঙ্গভঙ্গ করে--বাঁংলার এীক্যের দেহে আঘাত 
করতে চেষ্টা করে। মুসলমাঁন-সম্প্রদায়কে উদ্ধিয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান 
গড়তে--মুসললিমলীগ প্রভৃতি দল গঠন করতে উৎসাহিত করে। ভেদু- 
বুদ্ধি পাকা করৰার জন্ত ্রমে আসন সংরক্ষণ, পৃথকনির্বাঁচন প্রভৃতি 
চালু করেস্সাম্প্রদীয়িক বাটোয়ার! প্রবর্তন করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
বাধাবার উদ্কানি দেয়। ভেদ-নীতি দিয়ে কংগ্রেস আন্দোলন দমন 
করতে ন! পেরে, শেষপয্যন্ত দণ্তণীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। কংগ্রেস 
আন্দোলনের পাশাপ।শি--সন্ব/সজনক কার্য্যকলাপ চলতে থাকে । এই 
সব বিপ্লবীদের দমন করবার জন্য ব্রিটিশ সরকার বেপরোয়। নিষ্ঠুর 
অত্যাচার চালিয়ে যাঁয়। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে এই সব বিপ্লবীরাই 
সমাজতন্ত্রবাদী বা সাম্যবাদী দল গঠন করেন--রাশিয্লার মতে। বিপ্লব 
ঘটাবার জন্য দেশকে প্রস্তুত করতে মন দেন--কৃষক-আন্দোলন শ্রমিক- 
আন্দোলনের মাঝ দিয়ে জনজাগরণ আনতে চেষ্টা করেন। ভেতরে 
্রেণদন্, বাইরে জাতিদন্দ--ছুই ছন্দ রর নিয়ে ভারত নতুন ইতিহাসের 
দিকে এগিয়ে চলে। 

ভারতের বাইরে_-এই দম্ব আরো! স্বরণে প্রকাশ পায়। অষ্টাদশ 


শতাকীতে, আমেরিকায় এবং ফরাসীদেশে যে দু'টি ধতিহাসিক বিক্ষোভ 
দেখা দেয়, তাদের আমরা উল্লিধিত ঢুই দ্বন্দের মুখপাত্র হিসাবে গ্রহণ 
করতে পারি। আমেরিকার স্বাধীনতা-স+ গ্রাম-_সাজাজানাদের বিরুদ্ধ 
সংগা, বোদেশিক শাসন-শোধণ থেকে জাতীয় জীবনকে মুক্ত করার 
সংগ্রাম, আর ফরাসী বিপ্ব স্বদেশেরহ শোধক শেণার বিরঙ্ধে শোধিত 
ও নিগীড়িত্ত শ্রেধার সংগ্রাম | প্রথমটি বৈত্দশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম 
অর্থাৎ জ!তিগন্্ দ্রিতীরটি দেশীয় কুশাসন 9 শোনশ বাবস্থা বিরুদ্ধে 
সংগ্রাম অর্থাৎ শ্রেণীদন্দ। 

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই নানাদোশ নানা আন্দোলনের 
মাঝ দিয় এ সংগ্রাম চলতি থাকে । একদিকে, সামাজাবাদী শক্তি 
বৈজ্ঞানিক শক্তির সাহাঘো সাআাজা রক্ষা করতে--সাম্রাজ্যর 
বিস্তর করতে এঁকান্থিক ; অন্তদিকে পরাধীন জাতিরা স্বত্ব জাতিবপে 
আত্মপ্রতিট্া লাভ করবার জন্ত বিজাতীয় শাসন বা আধিপত্য থেকে 
মুক্ত হবার জন্য চেষ্টিত। ইতালী, জার্মানী, .জাপান, £চীন প্রড়্তি 
দেশের বৈদেশিক-প্রচসমুক্ত জাতি হিসাবে অভ্যদয়__জাতীয়তাবাদী 
আন্দোলনেরই পরিণতি । কিন্ত উড বিষয় দ্রবলরা সবল হয়েই 
স|সাহাতলাতহ অন্ত ইয়ে উঠি-বনিয়াদী সামাজাবাদীত্দর সঙ্গে সামাজ্য 
বিস্তারের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। 

প্রতিযোগিতার না নেমেও বড় হওয়ার উপায় নেই। গ্রতি- 
ঘোগিতা করতে হশলে-শিল্প-সমৃদ্ধ হওয়া চাই । আর তা হ'তে গলে 
কাচামাল যোগান দেবে, তৈরী মাল কিনে নেবে-এমন দেশ হাতে রাখা 
চাই অর্থাৎ সাঝ্াজ্য চাই। সাআজ্য চাওয! মানেই সাত্রাজ্য নিয়ে বসে 
আছে এমন কাউকে হঠিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা--এক কথায় যুদ্ধের জঙ) 
প্রস্তুত হওয়ী। জাতিকে মত্ত করতে না পারলে যুদ্ধ জমে না। সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের কড়া মদ খাইয়ে--শক্রর বিরুদ্ধ ঘৃণার বিষ ভড়িয়ে 
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মনকে বিষাক্ত করতে না পারলে জাভকে-কে-জাত উন্নত করা যায় না 
মাজাবাদীদের মাঝে সামরিক প্রস্তরতিন্র ভীব প্রতিষগিতাআরম্ত 
হর়। ফলে যৃদ্ধঃ অনিবাম্য হায়ে টাড়ার়। থম মহাধুদ্ষ্াঘিতীয় 


মহাপদ্ধ৪--সামাজাব।! শকুনিদেরই শব নিয়ে কাড়াকাড়ির উৎকট 


৫ 


শেদ-সংগ্রামহ মান! আন্দোলন | শিন্ধের জুসারের অঙ্গে কারখানা 
এ২ং শ্রবিক্ের সংখ্যা বাচড়। তার মা বাড ভাদর ছুখদুছশার মাজা। 
এই শোখিভ জনসাধারণের মুক্তির জন্ত শ্রদিক-সংঘ গড় উঠতে থাকে । 
মানা বাণীদ ওয়! নিয় আন্দোলন মথি ভুলতে থাকে । কথনিই উদ্তাহারে 


7, 


( ১৮৪৮ ) এদের মলম ঘোখিউ হয়] মাকিম-এক্গেলস প্রহখ মনীবীরা 
সামাবাপকে নতুন জীবনদশনের আসনে বসিয়ে দেন। সামাবাদের 

প্রভাব পীরে ধীৰে নানাদেশে সাক্রাষিত হাতে থাকে । রাশিয়ায় ১৯১৭ 
টাব্দ- প্রথম নহাসুদ্দের জাতিদবন্বের কুরাকারের মাধোইন শরেণীদ্বন্ছের 
প্রথম এবং ম্মরণীয় এতিহাসিক যুদ্ধ'দেখ। দেয় এবং প্রথম শোধিভ জন- 
সাধারণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। এখান থেকেই গজিবাদের সঙ্গে সামা 
বাছের সংগ্রাম নতুন উগ্ভমে আরন্ত হর-মভন পর্যায়ে গ্রবেশ করে। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পরে-_নানাদেশে সাম্যবাদী দল গড়ে উদ্ে। সঙ্গে 
সঙ্গে পুঁজিবাদী শাসক-সম্প্রদায়ও শক্তি সংগ্রহ করতে, সাযযবাদের 
কণরোধ করতে উঠে পড়ে লাগে। ক্রমে ইতালীতে ক্যাসিষ্ট মুসো- 
লিলীর এবং জার্মানীতে নাঁৎসী রি অন্দর ঘটে। আবার 
সামাজ্যনার্দী কাড়াকাড়ি উৎ্কট রূপে আত্মপ্রকাশ করে| এশিয়ায় 
জাপানও গিছিয়ে থাকে না-সামাহনিন্তুলে মরিয়া ভারে উঠে। 
বা মহাধুদ্ধে এদের লৌভ-হিংসার আগ্তন দাউ দাউ ক'রৈেজলে উঠে। 
রাজনৈতিক পটভূঘির উপর ধাড়িয়েই রবীন্দনাথ সাহিত্য সাধন! 


& 


১০৪ রীন-না্- -সাহিত্যের ভূমিকা 


করে গেছেন । সারাজযবাদের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণ 
জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে_.এককথায় মানুদকে সর্বতোভাবে মুক্ত করার 
জন্য রবীন্দ্রনাথ যে সংগ্রাম করেছেন তার প্রেরণ! রয়েছে ঘরে” 
বাইরের এই রাজনৈতিক পরিবেশের মধো। | 

দ্বার্শনিক পরিবেশ 3 বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে বারী চা ঢু 
কিভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে থাকে-আগেই সেই আলোচনা করা 
হয়েছে । এখানে তার গুনরবতারণা করা অনাবশ্তক। এখনে এইটুকু 
জানালেই যথেষ্ট হবে-_উনবিংশ শতান্ধীর শেষপাদে-_বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা 
আরও বেড়ে যায়--সঙ্গে সঙ্গে বস্তবাটী দর্শন প্রায় সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা 
লাভ করে। অবশ্য সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা বলতে সার্বজনীন গ্রতিষ্ঠার 
কথা বল! বলা হচ্ছে না। এ কথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, 
তখন কেন আজও, বস্তবাদ সর্ববাদিসন্মত মতবাদে পরিণত হ'তে 
পারেনি । যাই হো'ক-বস্তবাদ এই সময় নানা বেশে আত্মপ্রকাশ 
করে এবং খুব দস্তভরেই বিচরণ করে। যান্ত্রিক বস্তবাদ মার্কসের হাতে 
পড়ে ক্রমে ঘন্দমূলক বন্ত্রপাদে পরিণত হয়। তারপর থেকে দন্দমূলক 
বস্তবাদেরই রাজত্ব চলছে এবৎ নতুন কোন বন্তবাদ না আসা পর্য্যন্ত 
এর রাজত্বই চলবে । 

কিন্তু অন্তপক্ষে-. মদাখুবাতদর শিদির গণ করবার জন্য কেউ ধঈীড়ায়নি 
বা আজও দাড়িয়ে নেই_-এ কথা যেন কেউ মনে না করেন। বস্তবাঁদকে 
ঠেকিয়ে রাখার জন্ক-_পান্রীগুরোহিত ভক্ত দাশনিকরা প্রাণপণে সংগ্রাম 
চালিয়ে এসেছেন-- এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংগ্রাম কোন একটা 
দেশে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। প্রত্যেক দেশেই ছুই শিবিরের সংগ্রাম 
চলেছে । কোন দেশে বেশী তীব্র, আর কোন দেশে কম তীব্র এই ফা 
পারথক্য। এই দ্বন্দের আওতা থেকে মুক্ত এমন শিক্ষিত ব্যক্তি খুব কমই 
আছ্ছে--নেই বললেও চলে। 


ূ রবীন্র-যুগ ১৯৫ 
_ এখানে এই ছুই শিবিরের সংগ্রামের রীতি সম্পর্কে ছ'একটা করা 
বল! অপ্রসাঙ্গিক হবে না। বন্তবাদীর! আত্মার দেহাতিরিক্ত কোন সত্তা 
মানেন না বা আস্মাকে কোন পরমাত্মার অংশ বলেও মানেন না। ফলে ৷ 
ভুত ও ভগবান,-_পুন্ন সবর্'নরক মোক্ষ_-এ সব কোন কিছুই মানেন 
_না। তেমনি মানেন না--অ'লৌকিক অন্ভৃতি_মরমদৃষ্টি (170510170)1 এদের' 
 কাছ্ছে প্রত্যক্ষ প্রাণই বড় প্রমাণ । যা৷ প্রতাক্ষের বাইরে( পর্যবেক্ষণের 
বা প্রত্যক্ষমূলক অনুমাণের বাইরে )তা অসৎ। বন্তবাদীর কাছে__পরম টা 
সত্য অনির্বচনীয় কোন “সচ্চিদাননদ পুরুষ নয়, সত্য রয়েছে বিবর্তনশীলা 
প্রকৃতির মৌলিক ধর্মের মধ্যে-_যৌগিক রূপ-বৈচিত্রের মধ্যে। এই 
অত্যকে লাভ করতে হ'লে বুদ্ধির বা যুক্তির (599800) আশ্রয় নিতে 
হবে। বুদ্ধির সাহায্য ছাড়া “সত্য”লাভ অসম্ভব । অন্যপক্ষে অধ্যাস্ব- 
বাদীর।-_অচিন্তনীয়ন্বরূপ সচ্চিদানন্দ কোন &501869 সত্তা শ্বীকার 
করেন। জগৎ ও জীবনকে তীরই স্থষ্টি বা অভিব্যক্তি ক্ূপে দেখেন। 
এদের কানে এই পরম সন্ত ছাড়া আর সবই অনিত্য। সুতরাং সেই 
সম্ভার রূপই সতোর স্বরূপ । তার ইচ্ছাই পরম মঙ্গল। তার রূপই 
পরম শ্থন্দর। এই সত্তা 'অবাঙমনাসাগোচর তাকে পেতে হ'লে? 
তার কুণ। চাই-দিব্য দৃষ্টী :চাই-অতীন্দরিয় দৃষ্টি চাই। যুক্তি তার 
নাগাল পায় না-যুদ্ধির আলোকে তাঁকে পাওয়া যায় নামে ধর! না 
দিলে তাকে ধরা যাঁর না। “বিশ্বাসে মিলায় বস্্ তর্কে বহুদূর” । 
পরাদরশশনে (81৩691)158109) অধ্যাম্রতাদীর! ধেষন অনির্বচশীয় লচ্চিদা- 
নন্দ।-সন্তাকে মানতে ও মানাতে বদ্ধপরিকর) জ্ঞানদর্শনেও (1378697)0- 
1085) তেখনি অতীন্দিয় দৃষ্টির (8158৮10 10]7571908) মহিমা প্রতিষ্ঠিত 
করতে একাস্ত্িক। সাধারণ রীতিতে অতীন্ধিয় উপলক্ধি প্রকাশ কর! 
সম্ভব নয় বলে-_সাংকেতিক রীতি (8575০110) আশ্রয় করতে এর! 
বাধ্য হন। এই কারণেই সাংকেতিক রীতি অধ্যাত্মবাদী শিবিরের 


১০৬ _ রবীন্দ্র-নাট্য-সাহিভোর ভূমিকা 
প্রধান হাঁতিম'র রূপেই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রাধান্ত 
লাভ করে। 

নদ্পাদের বিরুদ্ধে অধ্যাহুবাদের দিক থেকে বড় অভিযোগ 
অভিখান আসে-নীতির ক্ষেত্রে-ঙ্গলের শেরে । এমনি কারে ঘুক্ষি 
'সাজিয়ে দেওয়া! হয়-বস্তাদ শিজ্ঞানের বলে ব্লায়ান, বিজ্ঞানের দান 
ঘন্ক। হকের বাল বলীয়ান হারে 7 সাম!জা শাসন-শোষণ 


|লিকরা মান্সধাকে অমান্য 
করে তুলছে মনন হটক নিংড়ে ধের কারে নিচ্ছে আীকন থেকে বিশ, 
আনন্দ, (সীলধালে|র সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে) এমনি করে? বান্িক-সভাযত 

যানযের প্রাণ পীড়ন করশ্ছ--সানবাক্মাক অবমাননা করছেততিথা 
মারের মঙ্গলের বুকে চেপে বসে আছে । সতাং হায়ুযের সমস্ত দুঃখ- 


দর্গতির মূলে রয়েছেন শিজ্ঞান অর্থাৎ বস্বাদ। লাঙুধাদ খন্ধ- 


শির দক্ষে মায়ের দেবকে অস্বীকার করছে । ্তরাৎ সমস্থ অমঙ্গলের 
৮ আস্টান নি টির লোন ১১০ রব 
আর উ বঙ্দাদ এব তারই দন দ্হ-সভাতাশিন-সালাতা |, সভ।তার 


সঙ্কট শরধু সারাজানাদ্ট সষ্টি করেশি, বন্যা সভাতারি মস্ত বড় 


১ চন হিরা তালা র্যা রাজারা নি তে ব্রি এ 
“সবটা । এই সঙ্ঘট থেকে মধ হাতে হলে বস্থবাদীদশন এলহ ভার আন 
৮১৮, 7২ খাছ 2? 4৫ সা উগ রি ঞ 5 হি 
ঘঙ্গিক উত্পাভি-প্যস্বাপকারখানাশ শুকতিও বজ্জনকরতি হাৰে। 


শপ পুরটানা পাত ৮ পা % ৮৮৯ রস শান বু হট পণ + ক সা ৯০০,0০7 ্ 
তস্ুতঃ যহতক দেবতার জিধীন রতি ভাকিলিদেলতার শরশত 


আপ তদ্ি ত এই সল্ গন্ডি পক আগত হাল হল হগলগ-্যৃক্তিশুলি 
যে হেরাভ টাসপূর্ণ অ রি ইক লয় সে কথানতধ্যাম্মবাদারা তলিয়ে 


কা সাঁধারণন্দ্বিদরু কাচ বস্ত্রবাদদক হেয় প্রতিপয করতে 


৪ 
পারাতেই তরিদির আনন্দ! বদ্ধ জহলাভ নিয়েই কথা। 


রগ এ ১০৭ 

ব্তবাদীদর্শন বিজ্ঞানের গব্ষেণ! দ্বারা পুষ্ট (হখয়েছে-বিজ্ঞানের 
প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠটালাভ করছে--একথা সতা। একথাও সত্য 
বিজ্ঞানের গরেষণার ফলেই যন্তসভ্যতী গড়ে উতছু-সজ্যবাদিরা 
পুঁজিবাদীরা বিজ্ঞানের শক্কি প্রয়োগ করে শাসন-শোধণ করেছে এবং 
আজও লানদেশে করছে। কিন্ত তাহ বল বিজ্ঞান থাকা পরাস্ত 
সামাহ115 দি শাসন শোষণ কাত়ম শাককে, 
ঘস্বসভাত। থাক প সান্ুদের ভাগ্যে লিশামহীন আমের চাপ থাকবে 
মাধ মুক্তির স্বাদ গাবধে মা) আনক-মন্ঞোগ খেক, সৌন্দধা-সান্থাগ 


থেক বঞ্চিত থাকব একখ। সভা নয় ঘন শোদণ-পীডানর হাতিয়ার 


২ 


তই তো গ্রাকুৃত দাটি। 


44588255774 রী ৬ 
তত হাতিয়ার থাকি সেই হা 


হাতের দোষ যানুর ঘাড়ে চাপালে চলবে কেন 2 অস্ত্রের হাতের খান 
শিবশন্ভিকে আঘাত করে বলে ছুর্গতিনাশিনী দর্ার হাতের খাড়া ভেলে 
কেলতত কেউ সুক্তি দেব কি? খল মানুষকে শাসনওি করে নাবা 
শেোনণও করে না। মামি মান্তিষঘকে শাসনপশোসুণ করে।। সতরাদ খন্ধকে 
নিমিন্ডের ভালী করা, শিল্প-সঙ্গাতাকে চঃখছলশার কারণ বালা দায়ী করা, 
নিশ্চয়ই কোন শ্রগৃক্তি শর । ঠা রি ধিক সমাজ- 
বাবস্থাই মন্ত্রক দানব করেছে, করিখানা-জীবনকে অভিশাপে পরিণত 
করেছে । সমজবাবস্থার পগিনঞ্জন ০ (জঙ্াছিক সমাজসা নস্থা 
প্রর্িত হ'লে, স্ব বা শি্-কারখানাই ঘে আনার্পাদে পরিণত হতে 
পাবে-এ প্রমাণ যথেষ্টহ পাওয়া গেতছছ | জ্ঞানে প্রেকপ্ধ জীবনকে 
পূর্ৃভাগে বিকশিত করতে দৈবকুপার কোন প্রয়োজন নেই, সমাজবাবস্তার 
পরিবর্তনই যাথই--ও কখা আজ আর করুনাঘাত্র নয়। 


সাহিত্যিক পরিবেশ_ | ৃ 


“সাহিততিক পরিবেশ? কথাটা ব্যাপক অর্থেশানানা প্রকার সাহিতোর 


১০৮ রবীন্্র-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিক! 


এরং নানা সাহিতিক আন্দোলনের বা মতবাদের সমষ্টি। এখানে আমি 
১৮৮০ থেকে ১৯৪১ শ্রী; পর্য/স্ত সময়ের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক ইউ- 
রোগীয় ও দেশীয় সাহিতোর বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা! করব না, কারণ 
তা করতে যাওয়ার অর্থ_সাহিত্যের ইতিহাস রচন। করা; সুতরাং শুধু 
সাহিত্যিক আনোলন সম্পর্কে দু'একটা কথ! বলেই স্বান্ত হব। উনবিংশ 
শতাবীর দ্বিতীয়ার্ধে এবং পরবর্তীকালে, যে সব সাহিত্যিক আমাদের 
দেশে জন্মেছেন তাদের কবি-মানসগঠনে ইউরোগীয় বিশেষতঃ ইংরেজি 
সাহিত্যের প্রভাব যে কতখানি এবং কতভাবে পড়েছে তার সম্পূর্ণ 
হিসাব-শিকাশ আজও হয়নি। হলে দেখা যাঁবে--অনেকেরই অনেক 
মৌলিক কল্পনার বীজ বা! প্রেরণ। ইউরোপ থেকেই এসেছে | একদিকে 
শেক্সপীয়র, মিলটন এবং প্রাচীনতর মহাকবিদের প্রভাবের কথা৷ যেমন 
্মরণীয়, অন্যদিকে তেমনি গেটে-শিলার ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, বায়রণ, 
কাঁটস্‌ প্রমুখ রোমান্টিক কবিদের এবং স্কট, বালজাক, ডূমা, হিউগো, 
বাট, হাদর্ণ, থ্যাকারে, ডিকেন্স টলষ্ট্য প্রমুখ কথা-সাহিত্যিকদের 
প্রভাবও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিংশশতাীর আধুনিক কবিদের ও. 
 খপন্থাসিকদের প্রভাব পরিমাপ করাও সুঙ্ম বিচার-বিশ্লেষণ শক্িসাপেক্ষ 
ব্যাপার । | 
: কাংলা-সাহিত্যের উপর ইউরোপীয় সাহিতা কতভাঁবে গ্রভাব বিস্তার 
করেছে বা রবীন্দ্রমানসের গঠনে কত লেধকের লেখা কতভাবে কাজ 
করেছে-.এ আলোচনার প্রবেশ করবার অবকাশ এখানে নেই। এখানে 
শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে, উনবিংশ শতাবীর রোমাশ্টিক-কবি- 
চিত্ত-গঠনে, ওয়ড'স ওয়ার্থর [30:51017 (1814) গ্ড়ৃতি শেলীর-- 
+818560৮ (1816) প্রভৃতি, কীটসের [10650308 (1810...) 
প্রভৃতি এবং অন্তান্ত কবি ও কাবোর প্রভাবের মাত্রা বিশেষভাবে পরিমাপ 
করে দেখা দরকার। বিহারীলালের “সারদা”-কল্পনায় রবীন্রনাথের-- 


রবীন্দর-যুগ ১০৯ 
“কবিকাহিনী” রচনায়, লীলা-সঙ্গিণী প্রভৃতি কল্পনায় “আলষ্টর” 
সিনথিয়া-এগিমিয়ন কাহিনীর প্রভাব প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে কতখানি কাজ 
কারছে---অবশ্থই গবেষণা করে দেখা দরকার । বলা রাছুলা--এ গবেষণার 
জন্য স্বতন্ত গ্রন্থের পরিসর আবশ্তক। সুতরাং এখানেই এ প্রসঙ্গের উপ- 
সংহার করা বাক । উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাহিত্যিক 
আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে? “সাহিত্িক-পরিবেশ- 
আলোচনার এবং ব্বীন্্রযুগসম্পকিত আলোচনার পরিসমাপ্রি 
কর! যাক । 
উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াদ্ধের প্রথমপাদে একদল শিলপী-সমলোচক 
“শিল্পের জন্ত শিল্প” (৪7৮ 7০০৮] 27৮) মতবাদটি পরবর্তীকালে যা” ৪ 
[0৮ 8:65 980, আন্দোলনরূপে বিখ্যাত হঃয়েছ্কেস্প্রচার করতে 
আরম্ভ করেন। 
এই মতবাদটি যে “ধতিহাসিক সমালোচনা! পদ্ধতির প্রতিক্রিয়। থেকে, ূ 
সাহিভ্য-শিল্পকে দেশকালপাত্র- -নিরপেক্ষ করবার মনোভাব থেকে, জন্মেছে 
এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া আবশ্ক। মনে রাখা দরকার-বস্তরবাদে 
এবং অধ্যাত্মবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ চলেছে, তার সাথেও এই সাহিত্যিক 
দ্বন্দের বেশ একটু যোগ আছে। একপক্ষে বস্তরাদীরা অলৌকিক 
সৌন্দর্যের সত্তা স্বীকার করতে লারাজ। শিল্পকে সামাজিক মানুষের 
অভি্ততা-উপলব্ধির প্রকাশ ছাড়া অন্ত কিছু বলতে তারা চান না এবং 
চান না বলেই সাহিত্য-শিল্পকে তারা উদ্দেশ্টমূলক তথ! প্রয়োজনের 
সামগ্রী বলেই যনে করেন। অন্তপক্ষে অধ্যাত্মবা্ীরা শিরকে দেশ- 
কালাতীত অলৌকিক সৌন্দধ্যের বাহন বলে? চালাতে চান। কারণ যত 
দেশক[লাভীত অলৌকি সস্তা স্বীকার করানো যাবে, ততই  বস্কবাদের 
ভিন্ভি ধবসিয়ে দেওয়। হবে। সাহিত্যক্ষেত্ে এই ছন্দের একট! রূপ 
দাড়ার এই-_বস্তবাদপ্রবশ সমালোচকরা সাহিত্যের উদ্দেশ শ্বীকার 
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করেন এবং অধ্যামুসাদীর! সাহিভাকে উদ্দেশহীন বলে ঘোষণ!করেন-- 
আলাকিক রহস্তময় সোন্দধ্য শি করা ছাঁড়! সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেখ্র 
নেই--এই কথা জোর গলায় প্রচার করেন। এই দুই পক্ষের ছন্দ 
আজও চলাছে। 

উনবিংশ শতান্দার দ্বিতীয় আন্দোলন--বাশ্ুবতার (1397110) 
আন্দোলন । এ স্গ এ আন্দেলনেক স্বভবিক একটা 
যোগ আছে থে অন্রপাতি অতিপ্রাকত-জগতেবিশ্বাস কমছে, সেই 
অন্পাতে বাস্তবতার চাহিদাও বেডেড। সাহিষ্ঠা জীবানের সম্ভব ও 
সম্ভাবা কূপ ঢাই-প্রকুতজগতত জীপনের যে কপ দেখা যায়, পাওয়া 
যায়, সন্ভাবা বাল স্বাকার করা যার, সেই দীপ সাহিতো বাক্ত করতে 
হাব। যা, ডে যা" নিখ্যা, থা" অসম্ভব, আধুনিক ৫ কানে 

যা অনুটিভ, তা? প্রকাশ করলে চলবে ন1। বল! বাছলা-এই জাতীয় 
বাস্তবতার ্ অধ্যাক্ববাদীর মনঃপৃত নয । এ চাহিদা তাদেরই যাবা 
শিল্পে লৌক্ষিক জগতের যথাযথ ূপ দেখতে ঢানদবাশ্ববগ্বিষরবন্তর 
প্বান্বিক” ৮ (দেখত চান। বিংশ শতাবীতে এই বাক্ুবতার 
চাহিদা নানা প্রবণতার প্রকাশ পেয়েছে। পরাদশন। মনোবিজ্ঞান) 
সমাজধিজ্ঞান নানা দিক থেকে বাস্তবতার চাপ আত্মপ্রকাশ করেছে। 
কেউ বস্বাদী দশনের সংস্কার প্রগাৰ করতে চেষ্টা করেছেন, কেউ 
ম্নগ্ত্পের নতুন তত গ্রচাবে চেইটিত হরেছেন, কেউ নয়া সমাজবিজ্ঞানের 
সংস্কার নিয়ে- নড়ন মমাজ গগনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং স্বপ্নকে সতে 
পরিণভ করত টেষ্ট! কন্ছেন। এক ব্যক্তিত একাধিক প্রবণত।ও 
প্রকাশ না পেয়েছে এমন নয় | দশান অধ্যাযবাদী শিবিরে খেকে কেউ 
কেউ মননে বাস্তব-সমাজহঞ্জে প্রগতিখীল হওয়ার চেষ্টা করেছেন। 
যাই বিনি করুন,মোটকথ। বাস্তবতার চাহিদা! বস্বাদী সংস্থার বৃদ্ধির সঙ্গে 
সঙ্গে তীর আকারে দেখা দিকে । আধুনিকরা যেমন চাল বাস্তব? 


ব্ববীন্দ্র-যূগ | ১১১ 


(29৪)--বিবষয়বন্ত, তেযনি চান বাস্তবিক (2150156:6) উপস্থাপন! । 

উনবিংশ শতাব্দীর শেদপাত, বন্ধনাদী-দর্শমের এ সংস্কারের বিরুদ্ধে 
যতো দিক থেকে আন্দোলন দেখা দেয় তাত কথা আগেই বলা 
হ'রেছে। একথা বলা হারেছে-অতীন্ধির দৃষ্টিকে (05105) অর্থাৎ 
“বোধিকে বুদ্ধির উপরে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টাননদ্ধিক অসম্পূণ প্রাণ 
করার চেষ্টা, বোধের জগতের উদ্গে অস্ুভৃতির জগতকে স্থাপনা করা? 


২1 


এই আন্দেলনে একটা বড় স্তান অধিকার করে আছে এবং সাগিতা- 
কেরে এই বোধণবুগির সংগ্রামশাসাংকেতিক রীতির আন্দোলানর 
(3১71)0122) মাঝ দিয়ে অতি কক্ষাভানে বাক হারে এখান 
সাংকেতিক পীর আন্দোলন সম্বন্ধে সামাহিভাবে একটু আলোচনা 
করলেই আগের কণা স্পইভাবে বুঝ! বে 

উনবিংশ শতাব্দীর করেক দশক তি না যোতিউ, নস্তবাদ বেশ 
উচ্চকন্ঠে আপনাকে ঘোধণা করত খাঁকে এস বেশ মজিদের সঙ্গেউ 
অতিগ্রাককতির বে, সংগম আস্ত করে দেয়) এই সংগ্রামে বুদ্ধি 
বা (10511560) ভয় তার শধান অঙ্্র। অতীন্দিয়: অস্থস্তির (177155৮19 
(901708 ) উপর, দিবাদুির (18081602) '-ট্পর প্রধল দুণ।, 
উত্সাহ খোগায়। ঘুক্তিবাদের সংন্গ স্থাপন! করে “ম দৈরী। ভাববিলাসের 
সঙ্গে ঘটে তার প্রবল শক্ত! । বস্তরবঃদের নঙ্গে সঙ্ষে এই সব সংস্কার এগিয়ে 
চলতে থাঃক বট । কিন্তু অবাধে এগিয়ে যাজস্থী সম্ভব ভয় না। অধ্যান্ু 
বাদী দাশনিক-শিল্পী সমালেটিক এই সংস্কার প্রতিরোধ করতে উঠে 
পড়ে লাগেন। একদিকে, দাশনিকরা অতীন্রিয় সম্ভার অস্তিত্ব) 
দিবাদু্টির অস্তিত্বকে প্রনাপ করতে চেষ্টা করেন) অন্দিকে শিল্পীরা 
সাঁধকদের মতো, অতীল্দিয় অনুভূতির জগচ্ের রূপ ধ্যান করতে চেষ্টা 
করেন--আভাসে-ইঙ্গিতে মর্মদষ্টির সাহাঘো ড1কে প্রকাশ করতে তথা 
তার অস্তিত্ব ও মহিমা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন। বোপের চোতগ 
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অনুভূতির মাহাস্মা বড়, পরম অথও সত্যকে, পরম নুন্দরকে, বুদ্ধি দিয় 
নয়, মধ দিয়ে লাভ করতে হবে-কারণ বুদ্ধি দিতে পারে শুধু থণ্ড 
তোরই জ্ঞান, অথণ্ড অনির্বচনীয় সত্যের জ্ঞান দিতে পারে একমাত্র 
'বোধি'-এইংসব সংস্কার সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। অনির্ধচনীয়কে 
প্রক।শ করতে হ'লে-_আভাস-ইঙ্গিতের--সংকেতেরই শরণ নিতে হবে । 

উনবিংশ শতাবীতে_ফরাসীদেশে 08800176 তার শিষ্য 
১1৮78 000৮80, ড9218120) 1811%1109 প্রভৃতির মধ্যে সাংকেতিক 
রচনার ঝোক প্রথম প্রকাশ পায়। এদের প্রভাবে পুষ্ট হয়ে 
১৮৮৬ সী; একদল শিল্পী--"লা" “ডেকাডেন্ট--পত্রিকার মারফং 
“ডেকাডেন্দা'-_মতবাদ প্রচার করেন। এদের শিল্পবিষয়ক সিদ্ধান্ত হয়-- 
শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির কোন যোগ নেই-শিল্প ও প্রকৃতি পরষ্পর বিরুদ্ধ। 
এই সিদ্ধান্তের ভাৎপর্য্য দাড়ায় এই ঘে, যেহেতু শিল্পের সঙ্গে প্রক্কৃতির 
যোগ নাই, সেইহেতু সমাজের কোন যোগ নেই। শিল্পের জগৎ স্বতত্ 
এক অনুভূতির জগং। এই সময়েই (১৮৮৬ খরীষ্টাবেই )--018৮:০"- 
তে সংকেতবাদের ইন্তাহার প্রকাশিত হয় এবৎ “[)9 95070017869৮- 
নামক মুখপত্র প্রকাশিত ইয়। এদের উদ্দেশ্ত--এমন প্রকাশ-রীতি 
অবলঙ্গন কর। যাতে-_বস্তরূপ বা চিন্তা প্রকাশ না হয়ে শুধু একটা 
মানসিক অবস্থা বাঞিত হবে| ঘোষণ| কর হয়---'8$20১01198 [১০৩৮ 
৪8818 60 ৫1976 80০ 1[08%. আট] & 59030: 0000 ছ)0101) 
109501 *0)]0 20179 165 00 0270,,..., [108 10 1118 &76 
£]1 00101866 [01007071600 8:69 10916 56080 80062781008 
00811016৭60 2601:95016 0১61 69060716 81701695 1৮]; 007 
01318118888” এই আনোলনটি যে মূলতঃ-_ভাববাদী আন্দোলন 
85059110 2016108 10) 10170020151 [01817 কথাটি থেকেই পট 
বুঝা যায়। এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রাঙ্াণিক একখানি গ্রন্থে মন্তব] 
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01810 60 1710) 1619 6007৩ ৩৪৭ 03 ৮0 8105086 0101000700060 
11 50009610)68 20067670000) 007956 800 00019 ৫9129181160 & 
0586108] 0015681)8101) 01 00৩ 00192897906 0009০0৮1958 
1601086]৮ (0010 ট6০-018600180৮ (10168090801 ০2৫ 
[1681৮5876 )। এই মন্তব্যের শেষ বাকাটিতে স্পঞ্ট করে বলা হয়েছে 
স্আন্দোলনটির পিছনে অর্থাৎ অধ্যাত্মবাদী--রহস্তবাদী দর্শলের প্রভাব 
রয়েছে। (ন্নসক সাংকেতিক সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা--“্রীতি" 
আলোচন! প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য )। | 1 
.. বিংশ শতাবীতেও এই আন্দোলনের বেগ বেড়েছে ছাড়া কম রর 
পড়েনি। সাংকেতিক রীতিকে নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগানোর চেষ্টা 
হ'য়েছে। তবে অধ্যাম্ুবাদের সঙ্গে এর যে নাড়ীর যোগ রয়েছে তা" 
রয়েই গেছে। | 

এই সাংকেতিক রীতিরই রকমফের পাওয়া, ঘায়--'7য008810- 
01510-এর মাঝে। এই আন্দোলন--[,88৮ ৪61009৪১এর ভাষায়- 
26 500060]0005000808 01 606 (0008 ৮0৬ট 01806510061 
8%09719008 9১0৮9 829008] 1106৮000011] ভি মায়” 
1৮706 0101068 07৮6 119 91711 0071005" কে প্রকাশ করা,--গলস্পরয়াদি 
যাকে বলেছেন-৮1০ 10106878079 109109 01 ৮1005 ছা6০এ৪ | 
9১010200761 026817911 একথ! সত্য বটে »*৮13100)76551017812 
বগগত বান্তবিকতা অপেক্ষা ভাঁবগত বাস্তবিকতার পক্ষপাতী । স্থৃতরাং 
বান্তবতা-অবান্তবতার সঙ্গেই তার সম্পর্ক বেশী। কিস্তু এ কথাও মিথ্যা 
নয় থে, সাঁথকেতিক আন্দোলনেরই এ এক বিশেষ পরিণতি | এই 
প্রকাশরীতিতেও সংকেতের সাহাষে) ভাব বা মানদিক অবস্থাকে ব্যক্ত 
করাই মুখ্য উদ্দেশ! জান্দের সাংকেতিক-আন্দোলনের প্রভাবে ইংল্যান্ডে 

৪ 
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্ডেকাঁডেন্ট”, আমেরিকায় “ইমেজিষ্৮--ম্পানিশ আমেরিকায--এবং 
স্পেনে “মডানিষ্টাম্"-এমনি নানা দেশে নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠে। 
হারা কম অধ্যাজপ্রবণ, তাঁরা সাংকেতিক রীতিতে লৌকিক অভিজ্ঞতা- 
উপলব্ধি প্রকাশ করতে গিয়ে, দুর্বোধ্য ভাব-ভাষাময় আধুনিক কবিতার 
শৃঠি করেন। প্ডাডাইজ্ম”সুররিয়েলিজিম” প্রভৃতি সংকেত-_ প্রবণৃতারই 
নানা পরিণতি | 

রবীন্দ্রনাথ এই সমস্ত দার্শনিক-রাজ্নৈতিক-সামাজিক এবং সাহিত্যিক 
বা শৈল্পিক পরিবেশের মধ্যে থেকেই সাহিত্য-শির রচনা করেছেন 
তীর দার্শনিক পপন্ধি-_সমস|নগিক দর্শনের প্রভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। 
দর্শনের বিশেষ কোন দিদ্ধান্তে তিনি যেমন আস্থা স্থাপন করেছেন, 
তেমনি বিশেষ কোন সিদ্ধান্ত মানতে পারেননি। যাঁকে তিনি 
সত্য বলে স্বীকার করেছেন তাকে প্রচার করেছেন, প্রতিপক্ষের 
আক্রমণ থেকে বীচাতে চেষ্টা করেছেন। আবার যাঁকে স্বীকার 
করতে পারেননি-তার হযত্ব প্রতিপন্ন করতেও যখাসাধা চেষ্টা 
করেছেন। রাজনীতি-দরবন, মীতিদর্শন, সমাজদরশশন, শিল্পদর্শন 
সব দর্শন সম্পর্কেই এই একই কথা। 'রবীন্দত্র-মানপ+__ 
নিজূপণ করার প্রসঙ্গে, রবীন্্নাথের দার্শনিক ( সমস্ত দর্শন অস্তভূক্তি) 
প্রবণতাগুলি-কোন্‌ দার্শনিক সিদ্ধান্তে তার অনুরাগ কোন দার্শনিক 
সিদ্ধান্তে বিরাগ--আলোচনা করে দেখানো হবে। সৃতরাং এখানেই 
ণ্রবীন্ত্র-যুগ” সম্পফিত আলোচনার উপসংহার কর! যাঁক।, 


তৃতীয় অধ্যায় 
রবীক্-মানস | 
মানসিক ক্রিয়াগুলি, মোটামুটি, তিনটি বৃত্তির কাঁজ বলে' গণ্য করা 
হ'য়ে থাকে। প্রচপিত মনোবিজ্ঞানে-"যনের তিনটি বৃত্তি স্বীকার কর! 
হয়েছে-+এক, জ্ঞানবৃত্তি; ছুই অনুভববৃত্তি। তিন, ইচ্ছাবৃত্তি। নুতরাৎ 
ব্যক্তিমনের বৈশিষ্ট্ের পরিচয় পেতে হ'লে, এই তিন বৃত্তির সামর্থ্য ও 
সঞ্চয়ের হিসাব-নিকাশ করেই পেতে হবে--জানতে:হবে-_ব্যক্তির জ্ঞাদের 
সঞ্চয় কতটুকু, অন্ুভ্ব-সামর্থ। কতটুকু এবং ব্যক্তির ইচ্ছার প্রবণতা! 
কোন্‌ দিকে এবং কত একান্ত্িক। বিশেষ করে জানতে হ'লে-ব্যক্ি 
কত কি জানে শুধু তা জানলেই চলবে না, ব্যক্তি কোন কোন 
বিষয়কে সতা বলে জানে এবং সত্য বলে জামে বলে কোন্‌ কোঁম্‌ 
তন্বকে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চার, তা"৪ জানতে হবে। 
তেমনি জানতে চেষ্টা করতে হবে বাক্তির অভাবের মামর্থ্য-বিষমের 
সঙ্গে একাত্মক ইয়ার ক্ষমতা--ভাবাস্থায় সমাহিত হওয়ার শক্তি-- 
ভাবের সুক্(তিসক্্ গতি-ম্পননকে গ্রহণ ও দশন করার শক্তি) ভাবের 
ও রূপের অদ্ব়যোগকে উপলব্ধি করার শক্তি-ভারাকে কল্পনায় এবং 
বিষয়কে ভাবে ববপান্তরিত করার শক্তি--এক কথায় কল্পনা-শক্কি। এই 
দুই শক্কির হিসাব-নিকাশ করলে মনের সাঁমখ্যের অনেকখানি জান! 
হয়, সত্য, কিন্তু সবটা জাল] হয় না-যে বাসনার মধ্যে আচরণের 
প্রেরণা নিহিত সেই বাসনারই স্বরূপ জানা হয় না। গোড়াতেই এ সম্বন্ধে 
আলোচন। করা হয়েছে । মা 
বাসনা কেন স্নাজ-সাপেক্ষ ব! পরিবেশ সাপেক্ষ হ'তে বাধ্য, বাধন! 
কি করে এবং কতভাবে সৃষ্টির প্রেরণা যুগিয়ে থাকে, ভ্ঞান-অগুভব- 





বধ হন সবিস্ত/রে আলোচনা করা হয়েছে  এ্রধানে তার পরি 
অনাবস্তক। এখানে এইটুকু মনে করিয়ে দেওয়াই যথেষ্ট যে, জ্ঞান- 
অন্ুভব-ইচ্ছা এই তিনটি সংস্থা বা চিন্ত-বন্ধ পরস্পর নিরেপক্ষ নয়_-দ্বতন্ত্র 
হয়েও একে অন্যের দ্বারা গ্রভাবিত। জীবন-যাঁপনের বিশেষ অবস্থার 
মাঝ দিয়ে এই বন্ধগুলি গড়ে উঠে ব'লে জ্ঞান*অনুভব-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য 
জীবনযাঁপলের প্রকৃতি ও সুযোগ-সুবিধা অর্থাৎ নানা অবস্থার উপর 
নির্ভর করে। 
অবশ্য, জ্ঞান-ভব-ইচ্ছার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে নিদ্ধীরণ করা খুবই 
দুঃসাঁধা ব্যাপার । তবে মোটামুটি ভাবে--রেখারূপ একে দেখানো 
কোন ক্ষেত্রেই অসম্ভব নয়। যেমন, ব্যক্তি আশৈশব, প্রক্কৃতির কাছ 
থেকে, পরিবারের কাছ থেকে এবং সমাজের কাছ থেকে প্রতিমুইূর্তে ষে 
শিহ্ষা-দীক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে, তার নিখুত হিসাঁবপত্র তৈরী করা 
একরূপ অসম্ভবই বল! চলে ; কিন্তু ব্যক্তির শিক্ষা-দীক্ষার সাধারণ পরিচয় 
সংগ্রহ করা একটু অনুসন্ধান করলেই সন্তব হয়। যেখানে 'ব্যক্তির 
আত্মজীবশী বর্ঠমান ; সেখানে- ব্যক্তির নিজের মুখেই অনেক তথ্য 
পাওয়া যায়। যেখানে তা না থাকে, সেখানে অপরের লেখ! জীবনী 
শরণ্য। তা'৪ যেপানে না থাকে সেখানে ব্যক্তির আঁচার__আচরণ তথ! 
রচনা বিশ্লেষণ করে বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করা যায়। ব্যক্তির অন্ুভব- 
সামর্থ্য ও ইচ্ছা সম্পাকও একই সুত্র প্রযোজা। অর্থাৎ ফলেন 
পরিচীয়তে--প্রত্যাক্ষ প্রমাণের অভাব অনুমান দিয়ে পুরণ কারে নেওয়া 
ছাড়া উপায় নেই। 
যা হোক, রবীন্র-মানসের আলোচনা, আমাদের হুত্রান্থসারে, একদিকে 

রবীন্দ্রনাথের ভ্রান-অনুভব-ইচ্ছার প্রককৃতিটি জেনে নেওয়া, অগ্চুদিকে 
রবীন্দ্রনাথের বিশেষ বিশেষ প্রবণতা নির্দেশ করা--ভার পরাদাশনিক : 





১ পু ৃ সা থে রকুদিকা ৭: 
রাজ-ার্থনৈতিক, নৈতিক, শৈল্পিক এবং অতবান্ প্রিষ্ধ যতবাদপুলি 
| জেনে নেওয়া-এক কথায়, তার জীবনদর্শনের বা ধারণাখুলির পরিচয় 
দেওয়া। রবীন্্মানসের এত ব্যাপক আঁলোচনার জন্ত যে অবকাশের 
প্রয়োজন তা আমাদের নেই। তা! নেই বলেই আমি এখানে রবীন্ত্রনাথের 
জঞান-অনুভব-উচ্ছার ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিবৃত করতে চেষ্টা করব না। 
আর এক কারণেও করব না। সে কারণটি এই যে, এ সম্পর্কে পরম 
শ্রদ্ধের জীপ্রভাত মুখপাধা।য় মহাশয় তীর অদ্বিতীয় রবীন্দ্র জীবশী-্রান্ে, 
যথে্_ঘথেষট বঙ্গে ও থে বলা হয় না-পূর্ণাগ আলোচনা করেছেন। 
কোতৃহলী পাঠককে-রবীন্দুনাথকে যারা পড়তে বা পড়াতে চান তাঁদের 
সকলকেই -_-আঁমি ব্বীন্্-জীবনী পাঠ করে, আমার এই অংশের অসম্পূর্- 
তাকে পুরণ করে শিতে অনরোধ জানাচ্ছি। এখানে আমি শুধু-- 

“অন্য দিকের বিষয় আলেচিনা করুব। 

প্রথম আলোচালরবীন্দনাতধুর পরাদর্শন ( 81০৮770)55168)1 বলা 
বাছল্য সমস্থ দশনের মূলে মাছে এই পরাদশন | স্তরাং বলা যেতে পারে 
জীবন-দর্শনের ভিন্তি পর!দশনের সিদ্ধান্ত দিই গঠিত। বান্তবিকই তো) 
কোন ব্যক্তির পরাদশন-গ্রীতি জেনে নিতে পারলে, ব্যক্তির অন্তান্ 
দর্শনাকও বেশ তা অনুমান কণর নেওয়া যায়। সাধারণ ভাবে 
বাক্তি যত কথাই বলুন, 'আর যত নভুন-ভাঁধাতেই বলুন, শেষপর্য্যস্ত 
তাঁকে ঘখন শের কথ! ধলতে হয়-ভিনি তার মূল দর্শনের সংস্কারকেই 
প্রকাশ ক'রে খাকেন-ধেষন বিচিত্র তানবিস্তারের পরে গায়ক সমে 
ফিরে আমেন। রবীন্নাধেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি । রবীন্দ্রনাথ 
তার কাধ্যে নানাভাবের ঢঙউ ও তানবিস্তার দেখালেও, শেষপর্য্স্ত 
্রাঙ্মধর্ষ-ব্যাখ্যাত উপনিষদ ব্রহ্মবাদের ঠঁটের মধ্যেই আবস্ুন করেছেন 
এবৎ মূল দিদ্ধান্তের সমেই ফিরে এসেছেন। মহবি (দবেজনাথের 
পরাদর্শনেই রুবীন্রনাথ প্রতিষ্ঠিত এবং মহত্বির জীবনের মন্ত্রেই রবীন্দ্রনাথ 


১৯৮. রাবান্রনাটা-সাহিত্যের ভূমিকা 


পিফ্ষিত। খহধির জীবনের মন্ত্র সেই গায়ত্রী মন্ত্রটই_-ভারতবর্ষের 
আনলেকেরই যা জপের মন্ত্র এই মন্ত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-- 
পবিশ্বপ্রকৃতি এবং মাঁনবচিত্ত, এই দুধকে এক ক'রে মিলিয়ে আছেন 
ধিনি তাঁকে এই দুইয়ের মধ্যে একরূপে জানবার যে ধ্যানমন্ত্র, সেই 
মন্ত্রটিকেই ভায়তবর্ধ তাঁর সমস্ত পবিত্র শাঙ্বের সারমন্ত্ বালে বরণ 
করেছে__সেই মনটি গাযতী | & ভৃভৃবিঃ স্বঃ হংসপিদর্বরেণাভর্নে। দেবস্ 
বীমহি ধিয়োয়োনঃ গ্রচোদয়াং।” এই জণের মন্্রটই মহঘির জীবনের 
মন্্_রবীন্্নাথেরও মূলমন্ত্।-ধ্অন্তরকে ও বাহিবকে, বিশ্বকে এবং 
আত্মাকে একের মধ্যে যোগযুক্ত করে জানাই হচ্ছে এই মন্ত্রের সাধনা” 
সাধক মহধি দেবেক্রন!থ-রদীনদন[গের ভাবায় বল! যাক,:"জগতের মধ্যেই 
জগন্বীশ্বরকে, অস্তরাত্মার মধ্যেই পরমাক্মাকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন” 
এই জীবন-দর্শল রবীন্দ্নাথেরও “জীবনদর্শন। পাঁরমাথিক সত্তা, রবীন্- 
নাথের কাছে-_শান্তম্‌ শিবম অধৈতস্চ--বরন্মই পরম সত্য। প্তিনি 
শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম। শাস্তম্‌ বলতে এ বোঝায় ন| সেখানে গতির 
সংশ্রব নেই। সকল নিরদ্ধ গতি সেখানে শান্তিতে ধীক্যলাভ করেছে ।**, 
তিনি শিব তার মধ্যে সকলেরই স্বার্থ মঙ্গলে নিহিত রয়েছে । তিনি 
অদ্ধিতীয়, তিনি এক তার মানে এ নয় যে তবে এ সমস্ত কিছুই নেই। 
ভার যানে এই সমস্থ তা'তে এক।” ($৮াশান্তিনিকেতন) 
রবীন্জুনাথের কাছে_সত্য-শিব-নুন্দর অপেক্ষা "শান্ত্‌ শিবৎ অদৈতস্, 
পরমসত্োের ধ্যান হিসাবে অধিকতর উপাঘালী | এ সম্পর্কে তার বক্তন্য-- 
“কোন ফরাসি দার্শনিক অসীমের তিনটি ভাব নির্ণয় করেছেন-- 
009 0৮06, 070 007৭, 167980৮1011 বাক্ষলমাতিজ তারই একটি 
তজ্জম| খুব চলতি হ'য়েছে__“সত্যমূশিবমূ-সুন্দরম্গ। এমন কি অনেকে 
মনে করবেন, এটি উপনিধদের বাণী। উপনিষৎ সত্যের স্বরূপ যে 
ব্যাধ্যা করেছেন সে হচ্ছে শান্তং শিবং অদ্বৈতম। শাস্তং হচ্ছে সেই 


রবীন্দ্রমানস ১১৯ 


সামপ্ন্ত যার যোগে সমস্ত গ্রহতারা লিয়ে বিশ্ব শান্তিতে বিধৃত, যার 
যোগে কালের গতি চিরন্তন ধৃতির মধ্যে নিয়মিত ...*.. শিবং হ'চ্ছে 
মানবসমাজের যধ্যে সেই সামঞ্জস্য যা নিয়তই কল্যাণের মধ্যে বিকাশ- 
লাভ করছে যার অভিমুখে মান্মের চিত্রের এই প্রাথনা যাগ যুগে 
সমন্্র বিরোধের মধ্য দিয়েও গুঢ়তাবে ও প্রকান্তে ধাবিত হ'চ্ছে--অসতে! 
মা সদ্গমর, ভমসো মা হজতিশজঘ় মুত্যামীমুতংগময় | আর অস্থৈতং 
ই'চ্ছে আত্মার মধ্যে সেই একের উপলব্ধি যা বিচ্ছেদের ও বিদ্বেষের 


মধা দিয়ে আনন্দে প্রেমে নিয়ত আত্মীয়তাকে ব্যাপ্ত করছে ।” (পশ্চিম 
) আরো একটু ব্যাখা করে লিখেছেন" 
“অমীযের অখো দ্বন্ের অভাবের কথা বল] হচ্ছে না, অসীমের মধ্যে 
দ্বন্দের সামগ্রন্ত এইটেই তাতপধ্য। কারণ বিপ্লব না! থাকলে শাস্তির 
কোন মানেই নেই, মন্দ না থাকলে ভালো একটা শ্ষমাত্র, আর. 
বিচ্ছেদ না থাকলে অৈত নিরর্থক” (এ ১৬৭)| 'সতা-শিব-মুনার'স-. 
এই তরিশ্রণাত্মক ধানের মন্ত্রের সমালোচনা ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 
সত্যকে সত্য বলাই বাহুল্য এবং সুন্দর সতোর একটা তত্ব নয় আমাদের 
অন্ুভূতিগত বিশেষণ মাত্র, সভোর তত্ব হচ্ছে অদ্বৈত যে সত্য, 
বিশ্বপ্রকৃতি লোকসম!ড্ ও মানবাত্মা পূর্ণ করে আছেন তাঁর স্বরূপকে 
ধান করবার সহায়তকয়ে শান্তং শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌ সঙ্ুট যেমন সম্পূর্ণ 
উপযোগী এমন আমি তো আর কিছুই জানিনে।”-7( ই--১৭৮)। 
১মধ)। এই বরদ্ব-প্সত্যন্‌ জানম্‌ শ্বনন্তম"।--“তিনি অনস্থ 
বলেই সর্বত্রই ধরা দিয়ে আছেন--এই অন্ত ভার আদন্দরূপের অমৃত- 
কূপের প্রকাশ সকল দেশ"-প্সিমস্ত পাওয়ার মধোই কেবল নব নবত্তর 
রূপে তাঁকেই পেতে থাকব, সেই অন্তহীন নৈচিত্র্ের মধ্যে চ্রিকাল 


যাত্রীর ডায়ারি--(১৬৬- 


ভোগ ক'রে চলব এই যদি না হয় তবে দেশকালের কোন অর্থই 
নেই-সতবে বিশ্বরচন। উন্নন্ত প্রলাপ এবং আমাদের জদ্মমূতুযর প্রবাহ 


১২০ রবীন্দ্-নাটা-সাহিতোর ভূমিকা 


মায়া মরীচিকা।” (পূর্ণ শান্তিনিকেতন )--৭এমনি কারে যিনি অসীম 
ভিনি সীমার দ্বারাই নিজ্েক ব্যক্ত করছেন, ধিনি অকাল্বরূপ থণু- 
কালের দ্বারা তার প্রকাশ চলছে......খিনি আপনাতেই আপনি পর্য্যাপ্ 
তিনি ভ্রমর ভিতর দিয়ে নিজের ইচ্ছাকে বিচিত্ররূপে চা করছেন_- 
জগং-্রচনায় করছেন মাঁনব-সমজের ইতিহাসে করছেন।:. 
এই সক্গিদাননস্বরণ পরম অসীম সত্তা লীলাবশে আপনাকে ধার 
বাধন পরিয়ে লীলা বরছেন। এই স্থষ্টি তাঁরই “্বহ হওয়ার লীলা 
অধদৈতের বিশ্বরূপ লীলা--রপে রূপে প্রতিরূণে আপনাকে প্রবিভঞক্ত করে 
দেওয়ার লীলা। যেহেতু সীযার বাধনেই রূপের সম্তাঁবনা--এ লীলা-_ 
মীমার মাঝে অসীমের লীলা । নিজের অথগ্ুতার মাঝে ধণ্ডতার 
গ্রতিভাস কৃষ্টি ক'রে অসীমের যাঝে সীমা কল্পনা করে--এ তীর 
প্রেমের লীলা। সীমা নাথাকলে প্রেমের লীলা সম্ভব নয় বলেই তিনি 
প্রক্কতির মধ্যে নিয়মের মীমা, আর আত্মার মধ্যে অংহকারের সীমা 
স্থাপিত করেছেন-“প্রকৃতির মধ্যে নিয়মের সীমাই হচ্ছে পার্থক্য আর 
আত্মার মধ্যে অহংকারের সীমাই হচ্ছে পার্থকা। এই সীমা যি তিনি 
স্থাপিত না করতেন তা' হল তীর প্রেমের লীলা কোনমতে সম্ভবপর 
হত না। আঁবাত্বার স্বাতিস্ত্েদর ভিতর দিয়ে তার প্রেম কাজ করছে? 
তার শক্তির ক্ষেত্র হচ্ছে নিয়মবদ্ধ গকুতি, আর তীর প্রেমের ক্ষেত্র হচ্ছে 
অহংকারবদ্ধ জীবাত্ম। (পার্থক্য--শান্তিনিকেতন ১) 

এই কারণেই, নিবিশেষের মধ্যে, বিশেষের,_অসীমের মধ্যে সীমার 
অথণ্ডের মধো খর অস্তিত্ব সম্ভব হ'য়েছে।-দ্যেখানেই হোক 
বিশিষ্টতা বলে একটা পদার্থ এসেছে । মিথাই বলি, মায়াই বলি তার 
মন্ত একটা জোর আছে। এই জোর সে পায় কোথা থেকে? বঙ্গ 
ছাড়া আর,কোন শক্তি (তাকে শয়তান বল কা আর কোন নাখ দাও ) 
কিবাইরে থেকে জোর ক'রে এই মায়াকে আরোপ করে? সেতো 


বা মা 
্ 


রীন্দ্-মানদ ১২১ 
কোনমতে মনেও করতে পারিনে 1. তরদ্ধের আনন্দ থেকেই এই সমস্ত 
যাকিছু হচ্ছে। এতীর ইচ্ছী তার আনন্দ | বাইরের জোর নয়।” 

এখন, 'বক্ষের আশন্দ থেকেই এই সমন্ত যা কিছু হ'্ষে একথা 
স্বীকার করলে, ভার ইচ্ছাকেই সর্ধ-নিয়ন্তা বলে মনে করলে-ন্হ* 
কারকে ব্রন্ধের প্রেমলীলার উপায় বলে স্বীকার করলে--ব্যক্তির ্া রি 


রণের শেষ দায়িত্বও গিয়ে পড়ে অন্ধেরই ঘাড়ে। পাপ-পুণোর, ধর্ম: 
 ধর্ষের মধ্য সীমারেখা টানাও অন্তব হয় না। কিন্তু বাবহারিক জগতের 
 যধ্যে। পাপ-পুণা, সুখ-ছুঃখ, বন্ধ-যুক্তি--এ সব দ্ধ স্বীকার না করলে 


উপায় নেই। এদের স্বীকার করতে যাওয়ার অর্থই হ'চ্ছে--এদের 
অস্তিত্ব স্বীকার করা আর সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করা সেই নাক্তিন স্থাধীন, 
ইচ্ছাটিকে (166 1] )-যা পাপ করতে পারে, দুখ ভোগ করাতে 
পারে--বন্ধ অবস্থায় থাকতে পারে। অদ্বৈতের ইচ্ছার মধ্যে স্বাধীন 
ইচ্ছার? কল্পনী না কর। পর্যন্ত তা" করা সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান- 
কল্পে রবীন্নাথও তাই করেছেন-অ্বৈত ইচ্ছার বৃত্তের মধ অহং-এর 
তথ] বকি-ইচ্ছার বুন্তের অস্থি স্বীকার কারছেন। তীর কাছে" 
অহং একেবারে গিথ) নয়, থেঘন নিথ।। নয় এই সংসার। তাই লিখেছেন 
--”এই অহঘকে ঘদি একেবারে বিথ]া সায়া বলে উড়িরে দিতি চেষ্টা 
করি তাহলেই সেধে ঘার গিয়ে মরে থাকবে, এমন আশঙ্কা নেই । 
ধেমন সংসারকে মনের ক্ষোভে মিথ বললেই সে যিখা! হয় না, তেমনি 
এই অহথকে রাগ করে মিথ অপবাদ দিলে তার তাতে শ্তিুদ্ধি 
ঘটে না?” (নদী ও কুল )। তার মতে-খিনি ইচ্ছামঘ তিনি আমাদের 
প্রতোককে একটি ক'রে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন, দানপাতে আছে-- 
'যাবচ্ন্্র দিবাকরৌ” আমরা একে ভোগ করতে পারব (ইচ্ছা) রবীন্র- 
নাথকে স্বীকার করতে হ/য়েছে-প্মানুষের মধো ঈশ্বর এই ইচ্ছার 
জায়গাটাতে আপন সর্বাশক্তিমন্্কে সংহরণ করেছেন--এইখানে তীর 





৯২ রীন-নাটা-সাহিছে 
থেকে তাকে কিছু পরিমাণে শ্বতন্ত ক'রে দিয়েছেন। সেই স্বাতঙ্ো 
তিনি সার শক্তি প্রয়োগ করেন না..." সেখানে আমরা তাকে মানতেও 
না! মানতেও পারি, সেখানে আমরা তাকে আঘাত দিতে পারি ।...... 
শব্ধ [শ্থের মধ্যে কেবলমাত্র এই ফাকটুকুতেই সর্বশক্িমানের সিং হাসন | 
পড়েনি । কেননা এইখানে প্রেমের আসন পাতা হবে! এই যেখানে 
কা রয়ে গেছে এইখানেই যত অসত্য, অগ্তায়, পাপ মলিনতার অবকাঁশ | 
ঘটেছে এইখানে মানুষ এত?্র পর্যন্ত বীভৎস হয়ে উঠতে পারে যে 
আমরা সংশয়ে গীড়িত হয়ে বলে উঠি জগদীশ্বর যদি থাকতেন এমনটি 
ঘটতে পাঁরতে। না-্বস্ততঃ সে জায়গায় জগম্বীশ্বর আচ্ছন্নই আছেন...” 
প্রশ্নে যদি উঠে--তবে জগদীশ্বরের সর্ধশক্তিমন্ত্! ? কোথায়-_সর্ববটাপিত। 
কোথায় ?-্প্রবীন্দ্রনাথের উত্তর এই--দসেখান থেকে তার নিয়ম এক" 
বারে চলে গেছে তা নয়, কিন্তু মা যেমন শিশুকে স্বাধীনভাবে চলতে 
শেখাবার সময় ভার কাঁছে থাকেন অথচ তাঁকে ধরে থাকেন না, তাকে 
থালিকটা পরিমাণে পড়ে যেতে এবং আঘাত পেতে অবকাশ দেন-- 
এই সেই রকম। মানুষের ইচ্ছ!র ক্ষেত্রটিতে তিনি আছেন অথচ নেই ।” 
( আহ্মবোধ--শান্তিনিকেতন )। অন্তুত্ধ এই সম্থন্ধে লিখেছেন-__৭বিশ্ব- 
সাম।জো আবু সমস্ত তার অশর্ষ।, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি 
নিজে রাখেনমি--সেটি আমার ইচ্ছা । ওইটিই তিনি কেড়ে নেন 
নায় নেন-মন হলিয়ে নেন |” (ইচ্ছা )। আগেই বলা হয়েছে 
স্প্রক্কৃতিতে নিয়ম এনং মান্ুবের মধো অহংকার দিয়ে পার্থক্য স্ৃষটি 
করা ইয়েছে। অইংকারই সমস্ত রকম অসামঞ্জন্তের মূল। এই 
অসাষঞ্ধন্ত আনার জন্টেই অহংকারের আত্য়াজন করা হয়েছেশপ্ভগবান 
ইচ্ছা কয়েই বিশ্ব প্রকৃতির সহিত মাহুষের সামঙ্কন্ত একটুখানি নষ্ট করে 
দিষেছেন্-এই ভার অনন্দের কৌতুক**...*" ...ঈশ্বর যে অহংকার 
দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেট তার প্রেষেরই লীলা । অহংকার না 
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হ'লে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হ'লে মিলন হয় না, মিলন না হ'লে 
প্রেম হয় না। মানুষ তাই বিচ্ছেদ পারাবারের পারে বসে প্রেমকেই 
নানা আকারে চাইতে চাইতে নানা রকমেয় তরী গড়ে তুলছে_-এই 
সমস্তই তার পার হবার তরণী-রাঙ্গাভঙ্থই বল আর ধর্মতন্ই বল।” 
লক্ষ্য করবার কথী-__মাম্তষ সব চাওয়ার মাঝ দির ভগবানের সঙ্গেই 
মিলতে চাইছে । রাুলীতি-_হর্বীভি_সমাজনীতি-সব বীতি এক: 
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যা হোক, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী বলেই ঘেষন সে তার 
ইচ্ছাকে বিশ্বধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে পাঃর-- স্বরূপে অবস্থান 
করবার সাধনা করতে পারে, তেমনি আহংকারবশে আবার বিশ্ব 
বিধানের প্রতিকূলতা করতে পারে" তাকে আঘাত করতে পারে”. 
সাতার সঙ্গে সত্যরক্ষা না করে অস্তরে বাইরে অশান্তি--অমঙল স্টি 
করাতে পারে । কারখ-নিয়মের সঙ্গে বিচ্ছেদই আশির (“ভিন 
অহৎকারের বিকার থেকেই অমঙ্লের উৎপত্বি--পাঁপের জল্ম। 
অহংকারের বিকার ঘটে। কারণ--দ্অহংক!রের স্বভাব হচ্ছে নিজের 
দিকে টাঁনা”**০*অহৎকাতরর এই নেবার ধর্মটিই যদি একঘাত হয়ে 
উঠে, আত্মার দেবার ধর্ম ঘদি আচ্চর হয় ঘায়, তাবে কেবলমাত্র নেওয়ার 
লোলুপতাঁর দারা আমাদের দারিদা বীভৎস হয়ে ফাড়ায়। তখন 
আত্মাকে আর দেখা যায় না, অহংটাই স্বর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে প্রকাশ 
পায়” ( অইং--শান্তিনিকেতন ) 

১ “কোন একটি সংকীর্ণ জায়গায় যখন আঁমরা অহংকারকে বাঁ বাসমা 
ঘনীভূত করি, তখন আমরা সমাগ্রর ক্ষতি করে অংশকে বড় করে 
ভুলতে চেষ্টা করি। এর থেকে ঘটে-তমহল। অংশের গ্রুতি আসক্তি- 
বশত সমগ্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এই হাচ্ছে পাপ (তপোবর- শান্তি- 
নিকেতন )1--প্প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠলেই ত্যাগের ৪ ভোগের সামঞ্ত্ত 


১২৪. রবীন্স-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


ভেঙ্গে যায়” স্বরূপে অবস্থান করার জন্-_গ্জীবনের একটিমাত্র 
সাধনা এই যে আমাদের আত্মার যা স্বভাব সেই স্বভাবটিকে যেন বাধা- 
যুক্ত ক'রে তুলি।” আত্মার স্বভাব কি$--প্পরমাজ্সার যা স্বভাব 
আত্মার৪ স্বভাব তাই । 

যখন-“ক্ষধিত অহংশ-ঘে কাঙাল সব জিনিসই মুঠো করে 
ধরতে চার, যে কৃপণ নেবার মংলন ছাড়া কিছু দেয় না, ফলের মতলব 
ছাঁড়। কিছু কবে. না"_যে “আক্বার আত্মীয় নয়"--এই ম্বভাবটিকে আচ্ছন্ন 
করে বসে, তখনই পাপের জ্ন হয়-নুক্তির পথ কুদ্ধ হয়। «অমর 
আত্মার সঙ্গে এই মরণধম অহংটা আলোর সাঙ্গ ছায়ার মতো থে 
নিয়তই লেগে রয়েছে.....অহরহ নানা সংস্কার গড়ে তুলছে এব? 
কেবলই এই সংস্কার-দেহটির পরিবর্তন ঘটাচ্ছে আমাদের আত্মার নাম- 
রূপময় একটি চিরচঞ্চল পরিবেই্টণ তৈরি করছে...১.... “আত্মার সঙ্গে 
তার একটি সত্য সম্বন্ধ আছে সেইখানেই সে সভা, সেই সম্বন্ধের বিকার 
ঘটলেই সে মিথ]”......... “আমাকেও তার দেশকালজাত অহং প্রবল 
হয়ে উঠে অবরদ্ধ করতে পারে। এমন হতে পারে অহংটাকেই তার 
“তখন অইং নিজে বাথ হয় এবৎ আম্বাকে বার্থ করে ।..আতাই 
অইংএর বথীভূত ইয়ে নিজের অমরত্ব ভূলে সংসারে দীনহীন হয়ে 
বাস করতে থাক ( নদী ও কুল)। 

রবীন্্নাথের কাঁচে-পাপ-পুণ। ধর্মীধর্ষ- সামাজিক ভালোমন্দ 
শুবিধা-অসুবিধার জিনিস নয়” | পাপ-পুণা মূলভঃ আধ্যাস্িক অর্থাৎ 
বন্ধে পাপ-মুক্কিতে পুণা | ঘা চৈভন্তের আঁধরক তাই পাপ। «“কোন- 
একট প্রবৃত্তি যখন বিশেষক্ধপে প্রশ্রয় পেয়ে স্বভাবের সামঞ্কস্তকে গীড়িত 
করে তখনই পাপের উৎপন্তথি হয়।..... *** আমাদের মধ্যে পাপ সমগ্রের 
ক্ষতি করে। কোন-একটাকে শ্বী্ত করতে থাকে। তাতে ক'রে 


শ্তপাকার উপকরণসমেত দেখা যাঁর, আত্মাকে আর দেখা যায় না ....১৮ 
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কেবল যে নিজের স্বভাবের মধো সামন্ত থাকে না তা নয়, চারি- 
দিকের সঙ্গে, সমাজের সঙ্গে আমাদের সাজ নষ্ট হয়ে যায়” 
অস্তরে-বাইরে এই সামঞ্রন্ত স্থাপন করতে পারাই-ধর্মসাধনার বড় 
কথা। সযাজের সঙ্গে সামগম্য রক্ষা করতে না পারা! অধর্ম বটে কিন্তু 
কিন্তু সব 'চেয়ে বড় অধর্ম--বড় পাপ-শ্বভাব-হালিতে। “আমাদের 
এই চিরন্তন ইচ্ছার অধিকার নিয়ে আমরা একএকবার অহঙ্কারে মন্ত 
হ'য়ে উদ্ভি। বলি যে, আমার নিজের ইচ্ছ ছাড়া আর কাউকে মানিনে" 
এবং সেই অহংকারের তাড়নায় বিশ্ববিধানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই... 
বিশ্বের সঙ্গে আমাদের স্বাভাবিক যোগটিকে--প্রেষের যোগকে- 
আননের যোগকে অস্বীকার করি। এই ম্বভাব-বিরোধিতা বঙ্গ" 
বিমুখত1ই আসল পাঁপ। 

এখানেই একটা বথা বলা দরকার--কথাট! এই--পাপ-পুণ্য “সামাজিক 
ভালোমন্দ স্বিধা-অন্ভবিধার জিনিস” না হ'লেও-অর্থাৎ আধ্যাত্মিক 
ব]পার হ'লেও অন্তরে-বাহারে সামপ্রস্ত রক্ষার কথা খেখানে বলা 
হায়েছে-ষেখানে সমাজের সাঙ্গ সামগ্রস্ত রক্ষার কথা বলা হয়েছে 
সেখানেই “সামাজিক ভালোমন্দ সুবিধা-অসুনিধা'র সঙ্গে পাপ-পুণোর 
যোঁগও স্বীকার করা হায়েছে। ঘেখন, ভিতরে অসামগ্রন্ত ঘটলে 
বাইরের সঙ্গে সামগ্রন্ত রাখ! সম্ভব নয়, তেখনি বাইরের অসামঞতন্ত তখনই 
দেখী দেয় যখন ভিতরের সামঞ্জন্ত নট হয়ে খায়। এককথায়) বাইরের 
অসামপ্নন্ত অন্তরের অসাসগ্রন্তেরই পরিণতি-বহি:প্রকাশ। সুতরাং, 
পাপ-পুণা আধ্যাম্িক-একথা বলায়--পাপ-পুণ্যকে সম্পূর্ণ সমাজ- 
নিরপেক্ষ করে তোলা হয়নি । একথা অবশ্থই যলে রাথতে হবে-এরকীন্- 
নাথের *শাস্তং শিবং অদ্বৈতম”--বিশ্বপ্রক্ৃতি, মানবসম!ডস্য-সবকিছুকে 
নিয়েই সত্য। জড়ের জগৎ প্রাণের জগৎ এবং মনের জগৎ, সব নিয়েই 
সর্বং-ঘহিদং।” এই বিশ্ব বিশ্বরূপের লীলা। এই লীলার আবেগ থেকেই 


৯২৬ রবীন্জ্র-নাট্য-দাহিত্যের ভূমিকা 
প্রকৃতির উদ্ভব-_প্রকৃতির বুকে প্রাণের আবির্ভাব--এবং প্রাণের জগতে 
চৈতন্ঠের ক্ুষ্ঠি ঘটেছে। বস্তুর নিবর্থনের ইতিহাস যেমন তারই 
সং-স্ব্ূপের লীলা, মানবসমাজের বিবর্তনে তারই চিৎ ও আননা- 
স্বরূপের লীলা । | 

এই প্রসঙ্গেই উন্পখ করা ঘেতে পারে-এরবীন্দ্রনাথ ভারতীয় 
ব্ষবিবর্ধনবাদ, এবং দৈদ্জানিক বিবর্ভনবাদের মধো সুনাীর একটি 
সাগ্রন্ত স্থাপন করতে চেষ্টা করেছছন। এই সামস্তস্ত স্থাপন করা সহজ 
হয়েছে এই কারণেই যেবিবঠীনের সংস্থারকে আমাদের খপনিষদ 
দর্শনের সঙ্গে মহাজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া ফায়। 

রবীন্জনাঁথ অসীঘ সমীকরণ-শক্তিসলে--উপনিবদের ক্গবাদের মধ্যে 
ঠেগেলীর দ্বন্বব|দ এবং বৈজ্ঞানিক বিবঠনবাদকে আত্মসাৎ করে নিতে 
চেষ্টা করেছেন। “আত্মার প্রকাণ প্রবন্ধে, তর ঘন লেখেন-- 
বিঃ সামগতস্তের দ্বার!ই ডি সার্থকতা লাভ করে। বন্থত 
বিরোধের মিলন ছাড়া প্রকাশ গারে লা। কমের মধ্যে শক্তির 
একটি বাধা আহছে-সেই বাধাকে অতিক্রম করে কমের সঙ্গে সংগত 
হয় বলই শক্তিকে শক্তি বলি কামর মধো শক্তির সেই বিরোধ ঘদি 
না থাকত তা" হ'প্রে শক্তিকে শক্তিহ বলভুম না| আবার ঘদি কেবল 
বিরোধই থাকত, ভার কোন সামগ্তস্তই ন। থাকত, তা” ই'লেও শক্তিকে 
শক্তি বল! যেত না”, তখন অনেকেটা হেগেলীয় দর্শনের দ্বন্দের ধারণাকেই 
প্রকাশ করেন। যদিও আমাদের শাঙ্ে "ঘণ্ছ” শকটি পাওয়া যায় এবং 
হপ্দাতীত হওয়ার সাধনার কথাও বলা হয়েছে, তবু--'কমেরে মধো 
শক্তির বিরোধ'-এর কল্পন। তত্বত এবং প্রধানত: হেগেলীয়। তেমনি 
যখন লেখেন--“বিশ্বপ্রক্কতি স্বয়ং যে এই লক্ষ/হীন বৈরাগি-- 
চলতে চলতেই তার যা-কিছু পাওয়া। জড়ের রাস্তায় চলতে 
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চলতে সে হঠাৎ পেয়েছে গ্রাথকে প্রাণের রাস্তায় চলতে চলতে সে হঠাৎ 
পেয়েছে মানুষকে” (পশ্চিমধাত্রীর ভায়ারি ), তখন বরঙ্থবাদ অপেক্ষা 
বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সুরটিই বেশী ফুটে উঠে। কারণ ক্রুম- 
বিবর্তনের ধারণা বৈদান্তিক দর্শনে অস্ফুট, নৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্ত্েই 
সুপরিস্ফুট | ত্রক্ষবাদে 'লক্ষাহীন বৈরাগী'র শ্বান নেই-ণ্অকারণ 
চলা, বলেও কোন চলা থাকতে পানে মা? কারণ লঙ্গগ সেখানে 
ফ্ব-ব্রহ্গের পরমপদ | চলার কারণ তো তারই প্রেষের আকর্ষণ 
সব্রন্মের স্বভাবে ফিরে যাওয়ার আবেগ । নীহারিকা থেকে জা 
ক্রমে অজৈব এবং জৈব জগতের-যানাজৈধিক জগতের অভি- 
বাক্তির কল্পনা বিজ্ঞানেরই কল্পনা ব্বিউনবাদেরই ধারণা । ববীন্ধনাথ 
তার চিন্তার এই কল্পনা মাঝে মাঝ মিশিয়ে ফেলেছেন । পশ্চিম 
মহাদেশের জীবনদশ্নর সমালোচনা করার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট 
করেই জানিয়েছেন_-“এতদূর পৃধ্যন্ত গেছে যে সমাপ্তির পূর্ণতাকে দে 
কোন জায়গাতেই দেখতে পায় না। ধ্মেন বিজ্ঞান বলছে-বিশ্বজগৎ 
কেবলই পরিণতির অন্তুহীন পথে চলেছে? তেমনি ইউরোপ আজকাল 
বলতে আন্ত করেছচে-জগতের ঈশ্বর ও ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছেন। 
তিনি থে নিজে হয়ে আছেন এ তারা মামতে চায় না, তিনি নিজকে 
করে তুলেছেন এই তাদের “কথা 1 কশ্বঘোগ )1 ( ভ16885)064র 
91906 11179 136) থে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে স্ই জাতীয় সিদ্ধান্তের 
উপর কটাক্ষ--বলে মনে হব । ) রবীক্নাথের সিদ্ধাস্ত--পত্রঙ্গের একদিকে 
ব্যাপ্তি, আর-একদিকে সমাপ্রি; একদিকে পরিণতি আর-একদিকে 
পরিপূর্ণতা ; একদিকে ভাব, আ'র-একদিকে প্রকাশ”-( কর্মযোগ )। 
যাই হোক-পরিণতির দিকে প্রকাশের দিকে ক্রমাভিব্যক্তির 
যে কল্পনা করা হয়েছে, তাতে বৈজ্ঞানিক বিনর্ভনবাদের 
ছোঁক্াচ একটু লেগেছে । এই গ্রকাশেরই মাঝে স্থষ্টিলীলা চলেছে 
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ৃ শীলা হাতে, পে  শবিরাঃ মাও আগত রর 
প্রকাশের ্বরপ ব্যাথা করতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন-_“জগতের 
যখ্ে জগ্দীশ্বরের যে প্রকাশ সে হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ। 
এই সীমায় অসীমে বৈপরিত্য আছে, তা? না হলে অসমের প্রকাশ 
হতে পারত না। কিন্তু কেবলই যদি বৈপরীত্যই থাকে তা” লঃলেও 
সীমা অসীমকে আচ্ছন্ন করেই থাকত।” ( আত্মার প্রকাশ) সীমার সঙ্গে 
অসীমের সামপম্ত আছে এবং আছে সেখানেই প্যেখানে সীমা আপনার 
সীমার মধে।ই স্থির হয়ে বসে নেই, যেখানে সে অহরহই অসীমের দিকে 
চলেছে” (&)। এই চলার মাঝ দিরেই সীমা অসীমকে প্রকাশ 
করছে। এই কারণেই জগতের মধ্যে নিরন্তর একটি অভিবাক্তি আছে, | 
গতি আছে। “রূপ হতে রূপান্তরে চলতে চলতে সে ক্রমাগতই বলছে 
আমার সীমার রা তার প্রকাশকে শেব করতে পারলুম না। এইরূপে 
রূপের দ্বারা জগৎ সীমাবদ্ধ হয়ে গতির দ্বারা জসীমকে প্রকাশ কা'রছে। 
রূপের সীমাটি না থাকলে তার গতিও থাকতে পারত না, তার গতি 
ন। থাকাল অসাম তো অব্যক্ত হয়ই থাকতেন” (আত্মার প্রকাশ )। 
যেখানে সীমার সাথকতা অসীমকে প্রকাশ করায়--সেখানে 
স্্পআমাদের জীবনের সাধনা এই যে অহংএর দ্বারা আমরা 
আতঙ্মাকে প্রকাশ করব ।”-কারণ-ণমানুষের ধর্ম হচ্ছে অনস্তবে বিহার, 
অনস্থের আন্নকে পাওয়া” (অগ্রসর হওয়ার আহ্বান )। “আত্মার 
অন্তরতম ইচ্ছী দেশে কালে কোথাও বদ্ধ নয়। তাঁর যে-সকল ইচ্ছা 
কবল পৃথিবীতেই সার্ক ইতে পারে সেই অকব ইচ্ছার মধ্যে তার 
সমাপ্তি নয়, অনন্তের সঙ্গে মিলনের আকাজ্ছাই তাঁর জ্ঞান-প্রেম-কর্থকে 
কেবলই "আকর্ষণ করছে-সে যেখানে গিয়ে পৌচচ্ছে সেখানে গিয়ে 
থামতে পরছে না। কেবলই ছাড়িয়ে নিয়ে যাবার ইচ্ছা! তার সমস্ত 
ইচ্ছার ভিতরে নিরন্তর জাগ্রত হয়ে ঝয়েছে। (অনস্তের ইচ্ছা )। 











ছি আত্মার র ্তরতম 
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ূ জগতের সঙ্গে ভেদ জনসিয়ে দিয়েছেন ভাত আমাদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র 


কয়ে দিয়েছেন আমাদের রুচি আকাক্ষা চেষ্টা সমস্তই এক একটি 
ভিন্ন ভিন্ন কেন্ত্র আশ্রয় করে এক একটি অপরূপ মুষ্টি ধরে বসে আছে। 
কাজেই একের সঙ্গে আরের ঠেকাঠেকি ঠোকাঠিকি চলেইছে। কাঁড়া- 
কাড়ি টানাটানির অস্ত নেই।” এই অহংকারের বিকৃতি থেকেই সমস্ত 
পাপের, সমস্ত তাপের উৎপত্তি। এই অংকারের বিকৃতি বশেই ব্যক্তি_- 
সত্য থেকে ত্রষ্ট হয়, শিবকে পদদলিত কবে, সুন্দরের গ্রাতি বিমুখ হয়। 
ভুলে যায়-ণ্ষে অধাজ্সলোকে তার ক্থিতি সে হচ্ছে বঙ্গুলাক) থে 
জগৎ সভায় আমরা এসেছি এখানে রাজত্ব করার আমাদের অধিকার, 
এখানে আযঘর! দ!সত্ব করতে আসিনি | খিনি ভূমা তিনি স্বরং আমাদের 
ললাটে রাজটিকা পরিয়ে পাঠয়েছেন*নিজের অনন্ত আভি 
জাত্যের গৌরবে নিজের উচ্চ স্থাণটি থেন গ্রহণ করতে পারি।” 
(প্রভাতে ) 

ক্তরাং-আত্মা দিয়ে চিনের সম্নত্র আত্মার মাধ প্রবেশ করা এই 
তো আমাদের সাধনার লক্ষা।”  এহ প্রবেশ যত বাধাপ্রাপ্ত তত আমরা 
বদ্ধ, তত আমরা প্রবাসী, তত আমরা পরাধীন । “বিশ্বধর্মের সঙ্গে 
আমাদের ইচ্ছাকে মেলাতে পরলেই আমরা স্বাধীন হই। স্বাধীনতার 
নিয়মই তাই*-( ত]াগ )। প্রেমেই স্বা্থীনতা আর সেই স্বাধীনভারই 
নাম যুক্তি। সৃতরাৎ সাধনা বলতে স্বাধীনতারই সাধনা প্রেমের সাধনা । 

কারণ--"স্বাধীন ছাড়া স্বাধীনের সঙ্গে আদান প্রদান চলতে পারে না” 
--*প্রেম” স্বরূপের সঙ্গে মিলিতে গেলে আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হতে 
হবে 1”...প্রেমন্ব্ূপের সঙ্গে আযাদের সম্পূর্ণ যোগ হলেই 'আযাদের 
সমুদয় ইচ্ছার পরিপূর্ণ চরিতার্থতা হবে। সম্পূর্ণ যোগ হতে গেলেই 
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যার সঙ্গে ধোঁগ হবে তার মতন হতে হবে? প্রেমের সঙ্গে প্রেমের 
দ্বারাই ঘোঁগ হবে।” (প্রেম ) এএই প্রেমেই আমরা অনস্তের আস্বাদ 
পাই! প্রেমই সীমার মধ্যে অসীমতার ছায়া ফেলে পুরাতনকে নবীন 
করে রাখে, মৃত্যুকে কিছুতেই স্বীকার করে নী” (প্রার্থনা )। কিন্তু 
সাধনায় বিকারের সম্ভাবনা আছে। তার মতন হ'তে গেলে-জান- 
প্রেমণকর্ষের সাম্সন্তপুর্ণ যোগ চাই | তিনি যেমন টৈতত্তস্বরূপ, যেমন 
প্রেমস্বরূপ, তেখনি কর্মন্বরপঞ। সুতরাং জ্ঞান-প্রেম-কর্মের ঘোগেই 
তার সাথে মৃক্ত হতে হনে । শুধু কর্মে শুধু জানে বা শুধু প্রেমে বেযোগ 
সে যোগ অসম্পূর্ণ *পরমাজ্মার সঙ্গে আম্মার যে মিলন সে জ্ঞান প্রেম 
কর্মের গিলন। সেই মিলন্ই আনন্দের মিলন। সম্পূর্ণের সঙ্গে মিলতে 
গেলে সম্পূর্ণতার দ্বারাই খিলিতে হবে” ( সমগ্র এক )। 

কিন্তু সামঞ্সন্ত রক্ষা করাই সমস্যা । কর্মের সাধনায়, জ্ঞানের 
সাধনায়, প্রেমের সাধনায়, বিকার শঙ্কা আছে ।-পপ্রেমের সাধনার 
বিকারাশঙ্কা আছে। সেইটের প্রালাভনে জড়িয়ে পড়লে কেবলমাত্র 
সেইখানেই ঠেকে যেতে হয়-তখন কেবল রসসস্ভোগকেই আমরা 
সাধনার চরমসিদ্ধি বলে জ্ঞান কবি। তখন এই নেশায় আমাদের 
পেয়ে বসে। এই নেশাকেই দিনরাত জাগিয়ে তুলে আমরা 
কর্মের কঠোরতা, জ্ঞানের বিশুদ্ধতাকে ভুলে থাকতে চাই-_কর্মকে 
বিশ্বাত হই, জ্ঞানকে অমান্ত করি” (বিকারশঙ্ক1 )। “উকান্তিক 
জানের সাধন! যেমন শুপ্চ বৈরাগ্য আনে, একান্তিক রসের সাধনা ও 
তেমনি ভাববিজ্বলতার বৈরাগ্য নিয়ে আসে। সে অবস্থায় কেবলই 
রসের নেশায় আবিষ্ট হয়ে থাকতে ইচ্ছা করে, আর সমস্তের প্রতি একাস্ত 
বিভৃষী জন্মে, এবং কর্মের বন্ধলমাত্রকে অসহা বালে বোধ হয়। অর্থাৎ 
মনুষ্যত্বের কেবল একটিমাত্র দিক অতাস্ত প্রবল হয়ে ওঠাতে অন্ত সমস্ত 
দিক একবারে রিক্ত হয়ে যায়, তখন আমর। ভগবানের উপাসনাতক 


রবীন্ত্র-মানস | ২৩১ 


কেবলই একটিমাত্র অংশে অত্যুগ্র করে তুলি এবং অন্য সকল দিক থেকেই 
তাঁকে শৃহা করে রাখি” কারণ মনের ও হৃদয়ের জ্ঞানের ও ভক্তির অথণ্ড 
ফোগেই সাধনার সম্পূর্ণতা। মহধির সাধমাকেই রবীন্দ্রনাথ আদর্শ 
সাধনা বলে গ্রহণ করেছের-"ার ত্রঙ্গ শুধু জানীর রঙ্গ নর, শুধু ভক্তের 
বন্ধ নয়, তায় ব্রহ্ম নিখিলের বঙ্গ-নিজীনে তার ধ্যান, সজনে তার সেবা 
অন্তরে তার ম্মরণ, বাহিরে ভার অনুসরণ, জ্ঞানের দ্বারা তার তত্ব উপলঙ্ষি, 
হৃদয়ের দ্বারা তায় প্রতি প্রেম, চরিত্রের দ্বারা ভার প্রতি শিষ্ঠা এবং কষের 
দ্বারা ভার প্রতি আত্ম নিবেদন... পরিপূর্ণ সামজন্তের পথ গ্রইণ |” 
( সামস্তস্ত )। 
রবীন্দ্রনাথ সাধনায় সামগ্রসোর পৃজারী। জ্ঞান-প্রেম-কর্ষ এই তিনের 
সামঞ্জস্য যেখানে ক্ষুঞ। তার মতেও, সেধানে সাধনা অসম্পূর্-বিক্কৃত। 
জ্ঞানের বিকৃতি আসেল প্রথমতঃ পশান্তং শিবম্‌ রা না 
বুঝতে পারার ফলে। সমস্ত গতির গতি হিসাবেই ঘে তিনি শান্ত, সমস্ত 
মঙ্গলামঙ্গলের পরম আশ্রয় বপেই যে তিনি শিব এবং সমস্ত থশুসত্তার 
সমবায়েই যে তিনি আদ্বৈত--এই তত্বটি (খানে স্পষ্টভাবে উপলঙ্ধি 
হয় না সেইথানেই জ্ঞানেয় বিকৃতি ঘটে। ধার! সেভাবে উপলদ্ধি করেন 
না তারা ভূলে যানে আননন্বরূপ ব্রদ্ধ হতে সমস্থ কিছুই হচ্ছে সেই 
্রহ্ধকে এই-সমস্ত-কিছু-বিবজ্জিত করে দেখলে সমস্তকে ত্যাগ করা হর, 
সেই সু তাকেও ত্যাগ করা হয়।” (কর্মু)। জগতকে যারা মায়! 
বলে অস্বীকার করতে চান তারা এই ভুল করে থাকেন। ভারা ভূলে 
থাকেন--ঘা কিছু আনন আছে দৃষ্তে গন্ধে গানে ব্রন্মের আনন্দ আছে 
তারি মাঝখানে । এই ভূল ধারণা অর্থাৎ মায়াবাদ থেকেই আসে-- 
কর্মবিনুথ-ভা_«নিয়মকে আনন্দের বিপরীত জ্ঞান করে কেউ কেউ যেমন 
মাভলামিকেই আননা বলে তুল করে, তেমনি আমাদের দেশে এমন 
'লোক প্রার দেখা যাঁয় ধারা কর্মকে মুক্তির বিপরীত বলে করনা করেন ! 
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তারা মনে করেন কর্ন পদার্ঘটা স্ুল, ওট! আল্মার পক্ষে বন্ধন।” 
( কর্মযোগ)। কর্মহীন জ্ঞান--জ্ঞানহীন কর্মের মতোই অসম্পূর্ণ । 
জ্ঞানের অন্তম বিরুতি__ভক্তিশ্যৃতা বা শ্ুদ্ধতা। ব্রহ্মকে *শান্তং 
শিবম্‌ অ্বৈতম্‌" বা “সত্যং জ্ঞানম্‌ অনন্তম্--বলে জানাই মুক্তির পক্ষে 
যথেষ্ট নয়। সমগ্র সন্ত! বা! প্রক্কৃতি দিয়ে না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তি কোথায়? 
তিনি ঘেখান “আননাম্” সেখানে তাকে পরানুরাগ দিয়েই পেতে হবে। 
“আনন্নং ব্রহ্ধণ। বিদ্বান . ন...বিভেতি কদাচন--এতে আনন্দ-যোগের 
-+ভক্তিযোঁগেরই কথা বিশিয করে বল! হ'য়েছে। তবে প্রেমের বা 
ভক্তির ধিকৃতি না ঘটে সে্িকেও লক্ষ রাখা চাই। জ্ঞানের ও কর্মের 
সম্পার্ব থেকে ভক্তিকে বিধুক্ত করে ভুলেই, ভক্তির মধ্যে বিকৃতি 
দেখা দিয়ে থাকে--ভক্কি প্রমত্ত হয়ে উঠ্ে। “্ছদয়াবেগকে চরম 
রূপে যখন প্রাধান্ঠ দেওয়া হয় তখনি মানুষ এমন কথা অনায়াসে বলতে 
পারে যে, ভক্তিপূর্বক মান্য ঘাকেই পুজা করুক না কেন, তাতেই তার 
সফলতা” সামগ্রন্ত ) এই বিকৃতির অবস্থায়_“মান্ুষ পূজী করবার 
আবেগটাকেই প্রার্থন করে, কাকে পুজা করতে হবে সেদিকে চিন্তামাত্র 
গ্রয়োগ করে না। তখন--“সতার সঙ্গে রসের জ্ঞানের সাঙ্গ ভক্তির 
একান্ত বিচ্ছদ ঘট |” 

(যমন জ্ঞানের বিকৃতি সস্থব, প্রেমের বিকৃতি সম্ভব, তেমনি কর্মের 
বিকৃতিও সন্কব । একথা ভুল গেলে চলবে নাশাত্রঙ্গ যেমন জনিময় ও 
প্রেমময় তিষশি তিনি কর্মময় । “আনন্দ আছে, অথচ সেই আঁনান্দর ক্রীড়! 
নেই এ কধনে। হতেই পাবে না । সেই জিয়া শিক্ছিয় নয়--সেই ভ্রীড়াই 
হচ্ছে কর্ম।” **..এবরহ্ধও তো! আপনার আনন্দক তেমনি করেই প্রকাশ 
করছেন-.ভিনি 'বছৃধাশক্তিবোগাৎ্ বর্থাননেকানিহিভাথো দধাতি ৮... 
তিদি আপনাকে নানা শক্তির ধারায় কেবলই নানা আকারে দান 
করেছেন। কাজ করেছেন ভিনি কাজ করছেন-নইলে আপনাকে 
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তিনি দিতে পারবেন কী করে? সেই তো তীর কৃষ্টি।” (কর্মযোগ )1 
প্উপনিষৎ বলছেন--এয দেবো বিশ্বকর্মী, এই দেবতা বিশ্বকর্মী, বিশ্বের 
অসংখ্য কর্মে আপনাকে অসংখ্য আকারে বাক করেছেন ।” ( আত্ম- 
বোধ ) সুতরাং বিশ্বকর্মার সঙ্গ যোগ রাখতে হ'লে কর্মকে ত্যাগ 
করলে চলবে নাঁ। “তন কী আনন্দ যখন সকল করত ব্রহ্মের সঙ্গে যৌগের 
পথ, কর্ম যখন আনাদের নিজের প্রবৃত্তির কাছে ফিরে ফিরে না আসে 
কর্মে যখন আমাদের আত্মসমর্পণ প্রতিদিন একান্ত হয়ে উঠে সেই 
পূর্ণতা, সেই মুক্তি, সেই শ্বর্গ__ত্ধন সংসারই তো আনন্দ-নিকেতন 1” 
( কর্মঘোগ )-এই কথা মনে রাখতে হবে নিয়মেই যেমন আননোর 
প্রকাশ, কামই তেমনি আত্মার মুক্তি। আপনার ভিতপ্রহই আপনার 
প্রকাশ হত পারে না বলেই আনন বাঠিতরর নিয়মকে ইচ্ছা করে তেমনি 
আপনার ভিতরেই আপনার সক্ধি হতে পারে না বলেই আত্মা মুজির 
জা বাহিরের কমীকে চায়। ঘাগুযের আজ্মা কর্মে আপনার ভিতর 
ভিতর থেকে আপনাকে শক্ত করছে, ভাই যদি না হত তা হ'লে 


1 


কখনোই সে ইচ্ছ) করে কর্ম করত না”-পমানিষ যতই কর্ম করছে ততই 
সে আপনার ক্রিতরকার অনস্রাকে দৃণ্য করে তুলছে, ততই মে আপনার 
নুদুরব্তী অনাগতকে এগিয়ে নিয়ে আসছে 17 কর্মঘোগ 01 পস্মস্ত 
মানুবে মিলে রৌছ্দে বষ্টিতে দাড়িয়ে কালে কালে মানবমাহশ্মার থে 
অভ্রত্ভদী মন্দির রচন! করত কে মনে করে সেই স্বমহৎ সৃষ্টির ব্যাপার 
থেকে দূরে পালিয়ে গিয়ে বি্তে বসে আপনার মনে কোন-একট। 
ভাবরসসম্ভোগই মান্ুদ্বের সাঙ্গে ভগবানের মিলন এবং সেই সাধনাই 
ধর্যের চরঘ সাধনা” (কর্মযোগ )1” কে বলতে চাক়-আমি 
মানুষের ইতিহাসের ক্ষেত্র থেকে সুদুরে পালিয়ে গিয়ে নিক্মিযতার যধো 
নিশ্চে্টতার মধ্যে একলা পড়ে থেকে তার সঙ্গে হিলব'। কে বলতে 
চায় এই সমস্তই মিথ্যা--এই বৃহৎ সংসার এই নিত্যবিকাশমান মাগুষের 
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সভ্যতা, অন্তর বাহিরের সমস্ত বাধাকে ভেদ ক'রে আপনার সকল 
প্রকার শক্তিকে জয়ুকত করবার জনে যানুষের এই চিরদিনের চেষ্টা 
এই পরম দুখের এবং পরম হুখের সাধনা।* “আননের স্বভাবই ইচ্ছে 
ক্িগা; আনন সত্যই নিজেকে বিচিপ্কাশের যংধ্য মুক্িদান করতে 
ধাকে। সেইজন্ই অনন্ত আনন্দের অন্ত প্রকাশ. ভার ক্রিয়ার মধ্যেই রা 
তিনি আনন্দ, এইজন্য তার কর্মের যধ্যেই তিনি যুক্তম্বরূপ_( কর্ম )-+ 
“এখন. আনন্দের ধর্ম যদি কর্ম হয়, তবে কর্মের দ্বারাই সেই আননশ্বরূপ 
বন্ধের সঙ্গে আমাঁদের যোগ হতে পারে। ন্ীীতাঁয় একেই বালে কর্ম. 
যোগ ।” (কর্ম )--+"একথা বলতে পারব না একে ত্যাগ না করলে 
আমরা ধর্মপাধনার পথে প্রবেশ করতে পারব না। ধর্মসাধনার সঙ্গে 
মানুষের কর্জগতের বিচ্ছেদ ঘটানো কখনই মঙ্গল নয়” ( কর্মঘোগ )) 
মুক্তির সঙ্গে কর্ষের বিরোধ নেই। কর্মকে স্বার্থের দিক থেকে 
পরমার্থের দিকে নিয়ে যাওয়াই মুক্তি, কর্মত্যাগ করা মুক্তি নয় 1”-প্কার্মেই 
আমাদের স্বাভাবিক মুক্তি 1” 

“কিম, যাঁতেই মুক্ষি তাতেই বন্ধন ঘটতে পারে,.... ,. আমাদেরও 
কর্ম ঘধন স্বর সংকীর্ণভার মাধাই কেবল পাক দিতি থাকে, তখন 
কর্ম ভয়ংকর বন্ধন। তখন আমাদের শক্তি সেই পরাঁশক্তির বিরুদ্ধ 
চলে, বিবিধা শক্তির পিকদ্ধে চলে। তখন মে ভূমার দিকে চলে না) 
বহর দিকে চলে না, নিজের ক্ষদূতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়। তখন এই 
শক্তিতে আম!দর মুক্তি দেয় না, তাঁর বিপরীতেই আমাদের নিয়ে 
যায় ( শক্কি)। 

এই ধেমন একদিকে কমের বন্ধন-্ধপ, তেমনি অন্গদিকে কর্নযোগ 
যুক্ধ হ'তে গিয়ে মানুন কর্ধকেই লক্ষ্য করে তুলতে পারে তথা যোগের 
বিক্কৃতি ঘটা তে পারে) যেখানে কর্মের মূলে জানের ও ভভির প্রেরণা 
কাজ করে না) সেই উদ্দেশ্ঠহীন অনাঁড় কর্ম প্রকৃত যোগ থেকে মানুষকে 


আই করে। সেই যোগ যাগ বকাকেই পক্ষ হনে করে, 
. খ্াগার-বিচারকেই ধর্ষ বলে জানে এবং মধ্তের শষকেই যননের মর্ধযাদ। 
দিয়ে বসে), ধর্মকে প্রকাশ করিবার জন গতি বায টিতে আচারের যা 
: হিপ্জ পাতে যেখানেই ধর্ধাক ভিত্তুত 1 আগার আপশি 
্ বড়ো হইয়া উঠ্ঠে। সেখানেই মানুষের টিকে & গৈরন্ধ রি দে 
টা একটা বিশ্বজনীন সতা” ( অচলায়তন-গরস্থপরিচয় )। নমন্তরের 
মধার্থ উদ্দেস্ট মননে সাহায্য করা। ধ্যানের.বিষয়ের প্রতি যনকে অভি- 
নিবিষ্ট করিবার উপায় মন্।-.....কিন্থু সেই মন্ত্রক মননব্যাপার হইতে 
যখন বাহিরে বিক্ষিগ্ণ করা হয়, মন্ত্র খন তাহার উদ্দেশ্ঠুকে অভিভূত্ত 
করিয়া নিজিই চরম পদ অধিকার করিতে চায়, তখন তাঁহার মন্তে 
মননের বাধা আর কি হইতে পারে ?.-ততখন মনন ঘুচিয়া গিয়া 
সে উচ্চারুণর ফাঁদেই জড়ায়! পাড় ; তখন চিন্তে খাহা মুক্ত করিবে 
বলিয়াই রচিত তাহাই চিন্ুকে বন্ধ কর 1৮708) 

তখন যাগধজ্ নি প্র্নতি ক্রি়াকাতগুর স্ব পের অন্তরালে 
(দবততা ঢাকা গড় যায় দেলতার স্থান অধিকার কারে মুখাগ লা পাযাণিময়। 





ম়ি। বিশ্বদূপের অধিষ্ঠানক সন্থৃচিত কর মন্দিরির সংকীর্ণ অন্ধকার 
গ্ুচকোণে পরিণত করা ভয়। সন কের উপলক্ষ্য লক্ষোর স্তলে 

অভিঘিক্ত হয়। 

অত এপ-_রবীন্রনাতথর মভে-জ্ঞান-প্রেমকমের পূণ সাখকদ্যের 
যাধাই সাধনার চরম প্রকাশ। অরাপ্র ও কাপর, অসীমের ও 
সীমার সাগ্তস্তের এব শাস্তম শিলম্‌ অন্দিতম-এর সামগ্তন্তের ভিন্ির 
ওপর রবীন্রনাত্থর প্রাদর্শনের প্রতিষ্ঠা বলেই জ্ঞান-প্রেঘকষের 
পূর্ণ সামগ্রস্তেই বদ্গঘোগের পূর্ণন্ভা সম্ভব হয়। স্বভাব প্রাপ্রিতেই সাধনার 
সিদ্ধি। ত্রদ্ধের যা স্বভাব-সেই স্বভাব পেতে গেলেনলজজানযোগ 
প্রেমযোগ-কমর্ঘোগ তিন ঘোগই চাই। যেখানে পূর্ণ সামকস্যের 


১৩৬ রবীক্-নাট্য-সাহিত্যের ভূমিকা 


অভাব-সেখানেই অপূর্ণতা । এই দিক থেকে দেখলে, রবীন্রনাথের 
দর্শনকে এক কথায় আমরা “সামঞ্জস্যের দর্শন? বলতে পারি। অসীম ও 
সীমাকে খিলিয়ে, তরঙ্গ ও সংসারকে মিলিয়ে যে দর্শন তা'কে অবস্থাই 
সসামরসা'-বাদী দন বলা যেতে পারে। 
বাস্তবিক রবীন্দর্শনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ব্রহ্গতত্ এবং বিশ্বতত্ের 
মধ্যে সময় করার চেষ্টা । ত্রদ্মকে ও বিশ্বকে স্ব স্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত রেখে 
বিশ্বের বঙ্ষমযত্ব এবং ব্রচ্ষের বিশ্বরূপত বজায় রেখে,রবীন্নাথ পরা। ও অপর 
তত্র মধো যেভাবে সমনয় ঘটাতে চেষ্টা করেছেন তা খুবই প্রশংসনীয় 
তার সমন্নরের দৃষ্টিতি-_বন্ধ ও বিশ্ব শ্বতন্ স্বতন্ব সন্ত নয়-_সম্পূর্ণ এক না 
হ'লেও, স্বতন্ধ কোন-কিছু নয়। অন্তরে ধিনি এক বাহিরে তিনিই 
বিচিত্ররূপী--“আনন্দরূপযৃতং ঘদ বিভাতি”-_“ভিলি কমেরি মধ্যেই 
আপন আনন্দবাণী বলছেন, আপন অমুন সংগীত বলচ্ছন। তীর সেই 
আনন এবং তার কম” একেবারে একাকার হয়ে দ্যুলোকে লোক বিকীর্ণ 
হয়ে পড়েছে | প্রাণ )। এই কহ তো! বিশ্বস্ষ্টি। প্রাকৃতিক জগত, 
প্রাণের জগৎ এবহ মনের জগৎ-সবই ব্রন্দের আশ্মুক্রীড়া-আনানের 
বিচিত্র স্থষ্টি। রবীন্রনাথ--“শক্তি ও শক্তির কার্য থেকে শক্তিমালকে 
দুরে বশিয়ে তাকে একটা খুব বড়ো পদ দিয়ে তার সঙ্গে সমস্ত সনবন্ধ 
একেবারে পরিত্যাগ করলেন” না) ব্রন্ষকে শুধু শিশুণ বলেই 
মানলেন ন।। মহবির সম্বন্ধ রবীন্দ্রনাথ যে কথ। বলেছেন তার সম্পকেও 
সে কথা অত্য-_সামপ্তল্তবে!ধ চিরন্তন সঙ্গীরূপে তাকে একান্ত দ্বৈতবাদের 
মধ্যে পথত্রষ্টবা। একান্ত অছৈতবধাদের কুহেলিকারাজো নিকদ্দেশ হতে দেয়নি" 
স্পসামগ্ুসা)। শক্তি, শক্তির কার্য এবৎ শৃক্তিমানকে এক করে দেখলন | 
ব্রহ্গের লীলাকে বিধানের ডোর পরিয়ে দিলেন। খোষণ। করলেন-.. 
ঙ্গই বিশ্ব-প্রক্ৃতিতে নিয়মের বূপে আত্মপ্রকাশ করষেন। জগতে বিধান 
আছে-নিয়ম আছে । এই বিশ্ববিধান থেকে পালিয়ে মুক্তি নেই। মুক্তি 


রযীন্ত্রমানস ১৩৭ 
পেতে হ'লে অখণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করতেই হবে) *জ্ঞান যখন 
বিশ্বজগতে অথণ্ড নিয়মকে আবিষ্কার করে, যখন দেখে কার্ধকারণের 
কোথাও বিচ্ছেদ নেই, তখন সে মুক্তিলাভ কারে” (জগতে মুক্তি )। 

এখানেই বিজ্ঞান-চর্চগির উপাযাগিভাকে রবীন্দ্রনাথ তার দশনের 
মধ্যে স্থান কার দিয়েছেন-একজন বৈজ্ঞানিক ধত্তখানি আবেগ নিয় 
দিতে পাবেন ততখানি আবেগ শিয়েই তিনি দিয়েছেন। কারণ থে সন্ত] 
জগত্প্রক্তির ঘর্ধ্য নিয়ম হয়ে তাকে বেষ্টন করে আছে, তাকে পোত 
হ'লে নিয়ঘকে জানতেই ইবে। জ্ঞানময়ের সঙ্গে যুক্ত ইতি গেলে সব 
রকম অঙ্াতনর আবরণ ছিন্ন করতে ঠবে। জগত-গ্ররুতিকে মিথ্যা মায়া 
বলে চোষ বুজ থাকলে বা উপেক্ষা করলে সত্যাকেই উপেক্ষা করা হবে । 
ভুলে গেলে চলবে নাআমাদের প্রেম জ্ঞান ও শক্তি এই তিনকেই 
পুর্ণভাবে ছাড়া দিতে পারলেই তবেই তো তাকে মুক্তি বলব-নিস্তণ 
বক্ষ তার যেকোন স্বান নেই” (জগতে মুক্তি )। 


রা 


কিন্তু সত্য তো! কেবল জগত-প্রক্ৃতিনূপেই অভিব্যক্ত ময় । জীব- 
প্রকুঠি_মানব-প্রকৃতিন্ীলেপ তার উন্নতর অভিব্যক্তি ঘাটছে। সুতরাং 
মানুষ শুধু যে জগতপ্রকৃতির আশ্রয়ে আছে তা" নয় সমাজ-প্রকৃতিকেও 
আশ্রয় কার আছে ।--ন্সাুষের কাছে কেবল জগক্প্রক্কাতি নয়, 
সমাজ-প্রকৃতি বলে আর একটি আশ্রয় আছে । তা! আছে ঝালই “এই 
সমাজের সঙ্গে মানুষের কোন সঙ্ধগ্ধটা সত্য সে কথা ভাবতে হয়। কারণ 
সেই সত্য সন্বন্ধই যানৰ সমাজে মুক্তিলাভ করে, মিথাইকে সে যতখানি 
আসন ছয়, ওতথানিই বদ্ধ হয়ে থাকে 1”--( সমাজে মুক্তি )। 

এইভাবে, রবীন্রনাথ সামাজিক জীবন-যাপনকেও মুক্ডিসাধন!র 
অন্ততম এবং অপরিহার্য উপার রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। জগ 
প্রকৃতির জঞানকে-_অর্থাৎ বিজ্ঞানাকে যেমন মুক্তি-সাধনার উপায় বলে 
অঙ্গীকার করা হয়েছে, তেঘনি সমাজ-বিজ্ঞানকে তথা নীভিবিজ্ঞানকেও 


পু সুরত হই উইক টি ইজ তে ছি 
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